বঙ্গছছেশে উৎব্রেভী শিক্ষা ৪ 
বাঙালীর শিক্ষা ভিন! 


(১৮৩৫-১৯০৬) 


সুখময় সেনগুপ্ত. 


পরিবেশক 
নাথ ভ্রাদীর্স : ৯ শ্যামীচরণ দে গ্ুট : কলকাঁতা-১২ 


প্রথম প্রকাশ 
পৌষ ১৩৬৭ 
জানুয়ারী ৬৪৯৬৭ 


প্রকাশক 

সমীরকুমার নাথ 

নাথ পাবলিশিং হাউস 
২৬বি, পণিতিয়। প্রেস 
কলকাতা-২৯ 


প্রচ্ছদ 
গৌতম রায় 


মুদ্্রক 

হরিপদ পাত্র 
সত্যনারাকসণ প্রেস 

১, বমাপ্রসাদ রায় লেন 
কলকাত1-৬ 


প্রসঙ্গ -ক্প্র। 


উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষ। প্রায় সর্ববিষয়েই চিস্তা করেছে। 
'্সধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন বাঙালীর ইতিহাস চিন্তা হাম্পর্কে লিখেছেন 
“বাংলার ইতিহাস সাধনা'--নামক গ্রস্থ। বাঙালীর রাষ্রচিস্তা নিয়ে ডঃ 
বিমানবিহারী ম্ভুমদার লিখেছেন ৮০1)1108] 0)908105 [০0 
2২810790190) 00 1798587800১ গ্রন্থ এবং শ্রীবৃক্ত সৌরেন্্র মোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন “বাঙালীর রাষ্রচিস্ত। |, 

শিক্ষিত বাঙালীর অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে বাংল! ভাষায় সম্পূর্ণ কোন 
গ্রন্থ এখনও রচিত হয়নি । অর্থশান্ত্রী ভবতোষ দত্ত, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিযে কয়েকটি মুল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। শ্রীযুক্ত 
পৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে "ভারতের 'শক্ল 
বিল্লব ও রামমোহন"-নামক গ্রন্থ পিখেছেন। কিন্তু উক্ত শতকের বাঙালীর 
শিক্ষাচিস্তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এখনও রচিত হয়েছে বলে জানা নেই । 

এই স্থজ্রে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা, 
অধ্যাপক তুজঙ্গ ভূষণ ভষ্টাচার্ধের “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্র্শন*ঃ এবং অধ্যাপক 
সুনীল চন্দ্র সরকারের “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা” গ্রন্থগুলি খুবই 
উল্লেখযোগ্য । এছাড়া যোগেশ চন্দ্র বাগলের “বাংলার নবজাগরণ* বাংলার 
জনশিক্ষা স্ত্রী-শিক্ষার কথা, ঘাংলার উচ্চশিক্ষা, এডুকেশন অব. উইমেন 
হন ইট্টার্প ইপ্ডিয়া” প্রভৃতি গ্রন্থও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার পরিচয় । কিন্তু তা 
সত্বেও ১৮৩৫ সনে মেকলের “মিনিটস্‌্* ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ১৯৫ 
সনের বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন পধস্ত (এই 
আন্দোলনের ফলেই বাঙালীর চিত্তে শ্বদেশী শিক্ষা প্রচলনের আকাত্খা জেগে 
ওঠে এবং তা পরিণতি লাভ করে 'গ্যাশনাল কাউদ্দিল অব. এডুকেশন? বা 
'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, প্রতিষ্ঠায় ) বজদেশে শিক্ষার হতিহাস বিচিব্রভাবে 
অগ্রপর হয়েছে এবং এই প্রায় শতবর্ষ কালের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও 
প্রসারের পটভূমিকায় মনীষী বাঙালী শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিভাবে 
চিন্তা করেছেন তার কোন ক্রমবিস্যত্ত, তথ্যনির্ভর, সম্পূর্ণাঙ্গ, ইতিহাস বাংলা 
ভাষায় পাওয়! যায় না। বাংলা! ভাষায় উপরোক্ত কালে বাঙালীর শিক্ষা- 
চিস্তার একটি ক্রমবিস্তস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থ রচনার প্রধান 


(1) 


উদ্দেশ্ত। এছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণ বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমাকে 
প্রবৃত্ত করেছে । উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বাঙালী মনীষার বিস্ময়কর 
প্রাচুর্য। এই মনীষীর। প্রায় সকলেই শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চিন্তা 
করেছেন। শিক্ষা প্রসারেও অনেকেই সক্রিক়্ভাবে লিগ হয়েছেন। তত্ব 
আজও এই বঙ্গভূমিতে শতকর! প্রায় সত্তর জন নিরক্ষর । এই বিপর্ধয়ের 
কারণ অনুসন্ধান করবার বিনীত প্রয়াস করেছি আমার খ্রন্থে। অন্ুসন্ভান 
করতে গিয়ে যা দেখেছি তা নিয়্রূপঃ 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাদে ব্রিটিশ ইত্ডি্া কোম্পানীর আমলে 
বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন প্রথম আধুনিক 
তারত-পুরুষ রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩)১ আর কিছু চিস্তা করেছেন 
রামমোহনেব সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ট ছারকানাধ ঠাকুরঃ রাধাকাস্ত দেব ও 
রামকমল দেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করে এরা সকলেই 
রূপান্তরিত কলকাতার মানুষ, এ'দের যুগের প্রথম সারির “এলিট, । এরা 
কোম্পানীর অধীনে চাকরী নিয়ে হোক্‌ (রামকমল ও দ্বারকানাথ ) বা নতুন 
নতুন শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগ করে হোক্‌ (দ্বারকানাথ ) ইংরেজের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে এসেছিলেন । এ'রা সকলেই বুঝেছিলেন ইংরেজীর মারফৎ পাশ্চাত্য 
শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন? বৃুঝেছিলেন, সংস্কৃত ও ফাস নিদ্বে আত্মতৃপ্ত থাকলে 
আর চলবে না। 

এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে এদের চেয়ে বেশি তলিয়ে ভেবেছেন । রামমোহনই প্রথম বাঙাল 
ধিনি বাঙালীর শিক্ষায় শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্য নয়, পাশ্চাত্যের বিজান শান্তর 
গুলির অস্তক্তির আবশ্তকীয়তা উপলদ্ধি করেছিলেন। 

১৮৩৫ সালে মেকলে ও বেন্টিক্ক এদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ব্যবস্থা পাক। করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দ্ব কলেজের আনুকূল্য 
দ্বেশের প্রথম সারির মানুষ জেনে গিয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে 
নবযুগের বাণী বয়ে এনেছে। বছ চিস্তাশীল, প্রতিভাবান বাঙালী তখৰ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার গণগানে মুখর এবং এ শিক্ষার মাধ্যমে নব্যুগের আধিভাষ 
ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টায় অন্প্রাণিত। এই সব কথা ইংরেজী শিক্ষায় 
শপ্রবতন ও প্রসার গ্রসঙ্গে বল হয়েছে। 

অতংপর সমগ্র শতাব্দী ব্যেপে বু বঙগমন্ীষী শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা 


(৮) 


করেছেন, তাছের (একজন দুজন ছাড়া) কেউই মেকলে-বেন্টিসক্কের শিক্ষা- 
নীতির সরাসরি বিরোধিতা করেননি | তার! বিশ্বাস করেছিলেন যে 
ইংরেজের শিক্ষানীতি এদেশের উচ্চশ্রেণীকে উদার শিক্ষায় শিক্ষিত করবে 
এবং এই উপরতলার শিক্ষা ক্রমে পরিক্রত হয়ে নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছবে । 
এই বিশ্বাসেই তার। শিক্ষাকে নিচের দ্বিক থেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার কথ 
ভাবেননি । অর্থাৎ দেশের অগণিত জনপাধারণের জন্ত কোন ফলগ্রস্থ 
' শিক্ষার কথা সক্রিন্বভাবে চিস্তা করেন নি। 


গ্রদিকে, ইংরেজের শান যঞ্ত্রও ইংরেজী শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে 
সার্থকভাবে প্রপ্লারিত করার ব্যাপারে নিক্ষিয় রইল । 


বন্ধে, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের যথাযথ শিক্ষা 
সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল, কলও আশানুরূপ হল কিন্তু 'জেনারেল কমিটি 
অব পাবলিক ইনস্ট্রীকপন” সেই পরীক্ষালর্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন 
না বা লাগাতে পারলেন না। দেশের সাধারণ মান্থষের যে-শিক্ষা প্রয়োজন 
সেপ্দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষাকর্তার ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মৃিমের 
লোকের উচ্চাকাঙ্খার দাবী (ইংরেজ সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্তরের 
চাকরী লাভ ) মিটাতে ব্যস্ত রইলেন। ফলে দেশের জনসাধারণ স্বদ্ধেশী- 
বিদ্বেশী ছ'রকম শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত থেকে নিরক্ষর রয়ে গেল । 


উনবিংশ শতাববীতে দেশব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ এবং এ- 
শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করে তিনজন বঙ্গ-মনীধী উপলক্ধি করেছিলেন ফে 
ভারতবাসীর জীবনের কেন্দ্রে যে উদার ধর্মাবোধঃ যে ধর্মীয় আদর্ণপ বিছ্বামাল 
পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতবাসী সেই আদর্ণ থেকে অতি ক্রত বিচ্যুত 
হুচ্ছে এবং তাদের ধুগ যুগ ধরে অনুস্থত সাংস্কৃতিক তথা সমা্িক উত্তরাধি- 
কারের সঙ্গে যোগস্থত্র হারিয়ে ফেলছে । এই তিনজন মনীষী হচ্ছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ । 


ইংরেজ-প্রবন্তিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিহার করে এঁরা তিনজনেই জাতীয় 
শিক্ষা গ্রবর্তনের কথ। ভেবেছেন । 


এদের মধ্যে বিবেকানন্। তার চিঠিপত্র, বন্কৃতায়, প্রবন্ধে শিক্ষার যে 
খষ্ড়া দিয়েছেন তা অন্থধাবন করে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতীর শিক্ষার্দশকে 
অবীন ভারতে নবরূপে পুনঃ গ্রবর্তনই তার উদ্দেশ্ত। 


(1) 

আবার, সতীশচন্দ্র ও রবীন্্রনাথ--ছুজনের শিক্ষাচিস্তায় গোড়ার দিকে 
আশ্চর্ধ মিল লক্ষ্য করা যায়। সতীশচন্দ্র তার “ভাগবত চতুষ্পাঠী এবং 
রবীন্দ্রনাথ তার ত্রক্গবিদ্যালয়'*এর মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ 
পুনঃগ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সতীশচন্দ্রের শিক্ষা-প্রচেষ্টা নগরের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামমস্্ ভারতবর্ষে নিরক্ষর তারতবাসীদের সাক্ষর 
ক'রে তাদের মন্ুত্বে উন্নীত করার কোন নুদবরপ্রসারী লক্ষ্য বা কার্যক্রম 
সতীশচন্দ্রের ছিল নাঁ। অন্যর্দিকে রবীন্দ্রনাথ তার আশ্রমবিধ্যালয়কে কেন্দ্র 
করে নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তার পথ বেয়ে দেশের জনসাধারণের জন 
স্বাধীন শিক্ষার” জঙ্জায় এসে পৌছে ছিলেন এবং সেই শিক্ষার স্বরূপ 
উদঘাটন করেছিলেন এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষর দেশবাসীকে সাক্ষর 
করে, তার্দের উতপাদন-উদ্যমকে সংঘবদ্ধ করে, তার্দের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক হিতসাধন করে তাদের মনুষত্ে সম্মানিত করা যায়--একথ' 
সপ্রমান করেছিলেন । 

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ষে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া] যে-ধরণের শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে 
কোটি কোটি দেশবাসীকে মনুষত্বের গৌরব দিতে পেরেছিল, রবীন্দ্রনাথ 
রাশিয়ার পূর্বেই সেই শিক্ষার সন্ধান সীমিত ক্ষেত্রে পেয়েছিলেন । “রাশিয়ার 
চিঠিঃ-তে এ-সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য আছে । রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই 
শিক্ষাসন্ধান সম্ভব হয়েছিল তাঁর কারণ তিনি কোনভাবেই ইংরেজ সরকার 
প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থা-প্রস্থত ছিলেন না। এবং স্কুল-কলেজের নিয়ম-নশতির 
বেড়াজাল ঘের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তার জন্মগত ঘোর বিরাগ ছিল । অত্যন্ত 
পরিতাপের ব্ষিষ যে স্বাধীনতার পরও দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের 'এহ 
শিক্ষাচিস্তাগ প্রয়োগে আগ্রহী হল না, বরং একেবারে উদ্বাসীন রইল । কলে 
সংস্কৃতির এক মহান এঁতিহোর উত্তরাধিকারী হয়েও এই উপমহাদেশের 
অগণিত জনসাধারণ আজও নিরক্ষরতার অন্ধকারে রয়ে গেল 


স্থখময় সেনগুগ্ত 


সমগ্র 


এই গ্রন্থ রচনান্ন প্রধ্যাত অধ্যাপক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচাধ অধ্যাপক 
বিষল। প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডক্টর তুলসীচরণ ঘোষাল 
মহাশয়দের কাছে প্রচুর উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছি । এদের কাছে আমার 
খণ অপরিসীম | 


জাতীয় গ্রন্থাগার এবং পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি স্থপ্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে 
নাণ। তথ্যসংগ্রছের ব্যাপারে আমাকে সাহাষা করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা 
সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ডক্টর মণিময় সেন ও শ্রী চিন্ময় সেনগুপ্ত । গ্রন্থটি প্রকাশের 
সময় এদের নিষ্ঠার কথা মনে পড়ছে। 


স্বখময় সেনগুধ 


গুদীপত্র 


১৮৩৫ পর্যস্ত 

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার £ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টা_-লর্ড আমহার্ঈকে 
লেখা রামমোহনের পত্র--মেকলে সাহেবের «মিনিট*--বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ষের 
ঘোষণা--ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেসন বা নিয় পরিশ্ববণ নীতি--শিক্ষাবিরদ আর্থার 


মে হিউ-র মস্তব্য। ট2৬, 
প্রাথমিক শিক্ষা! £ শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, রবার্ট মে 
কলকাতা শহরে জনশ্শিক্ষা-_-আযাডাম সাহেবের রিপোর্ট । ১১-৯৫ 


শ্রী শিক্ষা ৪ ফিমেল জুভেনাইল সোদসাইটি-_লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ 
ফিমেল এডুকেশন ইন্‌ ক্যালকাটা এগ ইটস্‌ ভিসিনিটি--সেপ্টএাল ফিমেল স্কুল 
-ক্যালকাটা লেডিজ আসোশিয়েশন কর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন-_বঙ্গছেশে 
প্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে বাদান্ুবাদ। ১৬-২১ 


পাদটীকা ২২-২৩ 
১৮ ০৬-৮৯৮৫৩ 
ইংরেজী (পাশ্চাত্য ) শিক্ষার প্রসার £ ডিরোজিও ও ডিরোজিয়নদের 
অবদান--আ্যকাডেমিক আসোসিয়েশন--সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা 
মেকানিকস্‌ ইনিস্টিটউট._-তত্ববোধিনী সভা--বেধুন সোসাইটি-_ 
বিদ্োৎসাছিনী সভা-_সুন্ৎ * সমিতি--বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স 


আসোসিয়েশন্‌ ! ২৪-৩২ 
প্রাথমিক শিক্ষা 8 হিন্দ কলেজ পাঠশালা--তত্ববোধিনী পাঠশালা_ছাডিঞের 
১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় । হত 


স্ত্রী শিক্ষা ৪ স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে বঙ্গবাসীগণের বাদান্ুবান্--হেয়ার 
প্রাইজ ফাণ্ড--বেধুন সাহেবের ক্যালকাটা ফিমেল স্ুল--বিষ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহযোগিতা | ৩৬-৪২ 


দমকালীন চারজন বঙ্গমনীযীর শিক্ষাচিন্তা 
রাজ। রাধাকান্ত দেব 8 সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা, শোভাবাজারে 


(হ) 


সংস্কৃত কলেজ-_জনশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা স্ত্রীশিক্ষার জনক নিজ ভবনে বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনা । ৪৩-৪৬ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ডাফ, সাহেবের জেনারেল আসেমরিজ ইনিস্টিটিউশন-_ 
হিন্ু হিতার্থা বিদ্যালয়-_বঙ্গবাসীর বিজ্ঞান চর্চার জন্য অর্থসাহায্য_বঙ্গদেশের 
ছোটলাট পিটার গ্রাণ্টকে জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অভিমত জানিয়ে 
পত্র। ৪৬-৫১ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর £ বিদ্যাসাগরের চারটি শিক্ষা-পরিকল্পনা-স্ত্রী শিক্ষা, 
সংস্কত শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষণ প্রসার সম্পর্কে প্রচেষ্টা-_-শিক্ষাচিস্তার 
সামগ্রিক মূল্যায়ন । ৫২-৬১ 
অক্ষয়কুমার দত £ ছাত্রদের জন্য ভূগোল রচনা-বিজ্াদর্শন” পত্রিকা প্রকাশ 
- স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রস্ত/ব-_শিক্ষাচিস্তা ও প্রচেষ্টার মুল্যার়ন। ৬১-৬৩ 


পাদটীকা ৬৪-৬৮ 


১৮৫৪-১৮৮১ 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার £ উড. সাহেবের ডেস্প্যাচ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা দীনবন্ধু মিভ্রের “নীলদপ'ন, প্রকাশ-হিন্দ্ব ষেলা--সেকেগ্ারী স্কুলে 
অনুদান প্রবর্তনের ফল। ৬৯-৭২ 
প্রাথথমিকশিক্ষ। ৪ হ্ালিডের প্রস্তাবান্ুযায়ী বিগ্যাসাগর করুক বঙজগদেশে 
২০টি মডেল স্কুল স্থাপন--উডের ভেসপ্াযাচে জনশিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশ 
গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেলের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রচেষ্টা হাণ্টার কমিশন 
শিয়োগ । ৭২-৭৭ 
আীশিক্ষা 8 কেশব সেনের অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-_-বামাবোধিনী সভা_-ভারত 
সংস্কার সভা্-স্ত্রী শিক্ষপ্িত্রী বিদ্ালয়__হিন্নু মহিল। বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা 
বিদ্যালয়--উত্তরপাড়া ছিতকরী সভা--মধ্যবজ সম্দীলনী-_শ্রীহ সশ্মেলন-_ 
বিক্রমপুর সম্মিলনী-ফরিদপুয় সুহৎ সংঘ- ত্রিপুর1 জেনান! সোসাইটি-- 
মৈমনসিংহ সম্মেলন--বঙ্গমহিল। সমাজ--আর্ধনারী সমাজ । ৭৪-৮০ 
লালবিহারী দে ঃ শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ-_ফিলট্রেশন নীতির অসারতা 
সম্পর্কে বেধুন সোসাইটিতে বত্তৃতা--শিক্ষাচিস্তার মৃূলায়ন। ৮০-৮২ 
ভবদেৰ স্বখোপাধ্যার ৪ *শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব পুস্তিকায় শিক্ষা সম্পর্কে 


(য1) 


আলোচনা--“শিক্ষাদর্শন ও সংবাদসার, নামে মাসিক পত্জিকা প্রকাশ-_- 
হান্টার কমিশনের সাস্ত নিষৃক্ত- জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভারতের সফল 
প্রদেশে হিন্দী ভাষাচর্চার স্ুপারিশ--বাংলার ছোটলাট ইডেন সাহেবকে 


প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পত্র--শিক্ষাচিস্তার মূল্যায়ন । ৮২০৪০ 
বন্কিমচত্ত্র 8 অনুশীলন তত্ব--লোকশিক্ষা এবং ফিলট্রেশন নীতি সম্পর্কে 
'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ । ৪৯৯৭ 

পাদটীক্রা ৯৮-১০০ 
১৮৮২-১৯০৬ 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার 

প্রাথমিক শিক্ষা 8 ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেত্দ্রলাল সরকার, 
কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্লাল মিত্র, “হিন্দ্র পেট্রিয়ট? সম্পাদক রুষ্দাস 
পাল মহাশয়গণের হাশ্টার কমিশনের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সাক্ষ্য 
দধান--হাণ্টার কমিশনের স্ুপারিশগুলি প্রয়োগের ফলে বঙ্গদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষার দুর্গতি--বঙ্গদেশে পল্লীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা 


সম্পর্কে আলোচনা ।_ ১০১-১১৯ 
সত্ী-শিক্ষা 8 কেশব সেন কর্তৃক ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা--বেধুন কলেজ-_- 
মহাকালী পাঠশালা-_নিবেদিতা স্কুল | ১৯০-১৯৫ 


রবীন্দ্রনাথ (শান্তিনিকেতন ত্রন্দচর্য শ্রম পূর্বসুগ ) $ শিক্ষার মাধ্যম হিপাবে 
মাতৃভাষাই একমাত্র গ্রহণীয়--এ-সম্পর্কে “ভারতী” ও «সাধন? পত্রিকায় 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ | ১১৫-১১৭ 
ত্রাঙ্গষসমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষািস্তা ও প্রচেষ্ী 8 রামমোহন, 
গ্গেবেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন বনু, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব এবং কেশবচন্ত 
সেনের শিক্ষাচিস্ত। ও প্রচেষ্টা । ১১৮-১২২ 


গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 8 বক্কিমচন্ত্র। ও প্রতাপ মন্ভুমদধার মহাশয়ের 
সহযোগিতায় “সোসাইটি কর হায়ার ট্রেনিং অব. মেন” প্রৃতিষ্ঠা--বিশববিদ্যালক় 
কমিশনের সদ্য হিসেবে *নোট, অব ভিসেন্ট*--ভন সোসাইটির সভাপতিত্ব 
__শিক্ষ সম্পর্কে পৃত্তক রচনা-কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য হিসেবে 
প্রশস্ত স্গাবর্তন ভাষণের বিশ্লেহণ। ১২২-১২৮ 


(অ) 
স্বামীবিষেকানন্দের শিক্ষাচিস্ত। ১২৮৯৩ 


সভীশচন্জ্র ম্বখোপাধ্যায় হ “ভাগবত চতুদ্পাঠী” প্রতিষ্ঠা--“তন সোসাইটি 
প্রতিষ্টা--'ডন ম্যাগাজিনে” শিক্ষা বিষস্বক বিতিক প্রবন্ধ প্রকাশ--শিক্ষািস্তার 


মুল্যায়ন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তার সঙ্গে তুলন!। ১৩৫-১৪২ 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ব্রক্ষচর্ধাজম ৪ ব্রদ্বচর্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার বিশ্লেষণ । ১৪২-১৪৫ 


জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ 8 বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট স্তার গুরুদাসের 
“নোট অব ডিসেপ্ট'__ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয আইন--লর্ড কার্জনের বঙ্গ 
দেশের অঙগচ্ছেদের প্রস্তাবে ভারত-সচিবের সম্মতি--বজদেশ ব্যাপী উত্তেজনা 
-_বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন-_রাখীবন্ধন উৎসব--কার্পাইল 
সাকুলার- জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালম্স প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের নেতৃষ্থানীয়দের 
নানা সভ।--“জাতীয় শিক্ষ! পরিষৎ এবং “০লাসাইটি কর দ্দি প্রমোশন অব 
টেকনিকাল এডুকেশন? প্রতিষ্ঠা-পরিষদের উদ্দেশ্ত ও পাঠক্রম সন্বন্ধে স্তার 
গুরুদাসের আলোচনা--পরিষদের পাঠক্রমের ৈশিষ্ট্য--পরিষদের পরিণতি | 

১৪৫-১৬২ 
আশুতোষ ও কলকাত। বিশ্ববিষ্ভা্গয় 8 উপাচার্ধকূপে বজদেশে শিক্ষা প্রসাণে 
আগুতোষের নান। প্রচেষ্টা--শিক্ষাচিস্তার মুল্যায়ন । ১৬২-১৭০ 
বাঙালী ম্বসলমানদের শিক্ষাচিস্তা ৪ ১৭৯.১৭৩ 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার (কলেজ পর্যায় ) $ কৃষ্ণনগর ও বহুরমপুরে কলেজ 
প্রতিষ্ঠা হিন্দ কলেজ প্রেসিডেক্সী কলেজে রুপান্তরিত, মেট্রোপলিটান 
ইনিস্টিটিউশন, সিটি কলেজ ও অন্যান্য কলেজ প্রতিষ্ঠা । ১৭৩-১৭৭ 


সংস্কৃত শিক্ষাচর্চা ৪ বিদ্যাসাগর, কাওয়েল্‌ সাহ্বে, মহেশ ন্ায়রত্ব দ্বারা 
সংস্কৃত শিক্ষাবাবস্থার সংস্কার ও প্রসার । ১৭৭-১৭৯ 


আইন শিক্ষাচর্চ $ গ্রসন্ন কুমার ঠাকুরের গ্রচেষ্টা-আগুতোষের প্রচেষ্টাক় 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা । ১৭৯-১৮১ 
চিকিৎসাশান্ত্র চর্চা 8 ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা 
ঝারকানাথ ঠাকুর, ডাঃ গুডিফ,. ও নবাব নাজিমের অর্থানুকৃল্যে চারজন 
বাঙালী ছাত্রের লগ্নে চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়নের ক্ুযোগ--ঢাকায় মেডিকেল 
স্ুল স্থাপন--বাঙালী মেয়েদের চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়নের আগ্রহ, ছোটলাট 
টম্ননের আদেশে মেডিকেল কলেজে মেয়েদের পড়বার স্থযোগ | ১৮২-১৮৪ 


(মা) 

বিজ্ঞান চর্চ1 $ ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার কর্তক 'ইত্ডিয়ান আসোপিয়েশন 
ফর্‌দি কালটিভেশন অব সায়েন্দ' প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে বিজ্ঞান চর্চায় উত্ত 
আসোসিক়েশনের অবদ্ধান_-বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা। 

| ১৮৪-১৮৮ 
সামগ্রিক শিক্ষাচিস্তার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ 8 ১৮৮৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত 
বঙ্গবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য--১৯*১ সালে শাস্তিনিকেতন ব্রদ্ধচর্যাশ্রম 
প্রতিষ্টা- শিক্ষা সম্পর্কে নান পরীক্ষা-নিরীক্ষা-_শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, ছাত্র- 
ঘের প্রতি সস্ভাষণে' শ্বাধীন শিক্ষার স্বরূপ বিঙ্লেষণ। ১৮৮-১৯৫ 
পাদটীকা ১৪৭-২০৪ 
গ্রন্থপঞ্জী ২৯৫-২০৮ 


বজছেশে ইৎন্লেজী শিক্ষা! ৪ বাঙালী শিক্ষাচিন্তা 


উতরেজী শিক্ষার প্রবত ন ও প্রসার 
(১৮৩৫ পর্যন্ত ) 


ইষ্ট ইতডিয়া' কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বাখস। স'ক্রান্ত কথা বার্তা 
চালানোর জন্য প্রথমে অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ইংরেজী শেখাব প্রয়োজন বোধ 
করেন। কোম্পানী শাসন প্রবর্তনের ফলে এপ্রয়োজন বোধ আরও বেড়ে 
যায়। শ্রীহান মিশনারীরাও ধর্মপ্রচারের স্বার্থে এদেশে এসে নিজেরা বাংলা 
শেখেন এবং বাঙালীর ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা করেপ। প্রধানতঃ এদের, 
উদ্যতমই সব্ধগ্রপম এদেশে ইংবেজী ও পাশ্চাত্তাবিচ্য। শেখানোর বাবস্কা হয়। 

তবে এ সময়েও কয়েকজন জস্ত্রান্ত বাঙ্গালী শিজ অধ্যথসায়ের ফলে 
এবং ইংরেজ ও ইংরেজী জান। ব্যক্তিদের সাহচধে এ সহায়তায় ইংরেজী 
শিখেছিলেন। রমেশ চচ্্র দত্তের পিতামহ পীলমণি দত্ত, ছারকানাথ ঠাকুর, 
কেশব চন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন কোনও স্কুলে না পড়েই 
ভালোরকম ইংরেজশ শিখেছিলেন । 

১৭৭9 সনে কলকান্তায় সুপ্রশীম কোট প্রত্ষিত হওয়ার ফলে ইংরেজী 
শিক্ষার অর্থকবী শক্তি বেডে যায়। এ কারণে ইংরেজী শেখার কোবগ' 
ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকলেও আঠারো শজকের শেষে এবং উনিশের শতকের 
প্রথম দিকে অনেক বাঙালী মোটামুটি ভাবে ইংরেজী শেখার চেষ্টা কয়েন 
ও যথেষ্ট কৃতকাধ হন। 

ইষ্ট-ইগ্ডয়া কোম্পানী তাদের অনুস্থ তপতি অনুসারে এদেশবাসীর 
ধর্ম সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম হন্তক্ষেপ করেননি । তাই প্রথমদিকে 
এদেশে ইংরেজী শিক্ষা গ্রপারের কোনও চেষ্টা! তারা করেননি । প্রাচ্য- 
বিদ্যা! চ1 ও গ্রপারের মধ্যেই তাদের শিক্ষ! প্রচেষ্ট1 সীমাপদ্ধ ছিল। ১৭৮১ 
সনে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং বোঁধ হচ্ছ 
সাশ্প্রদায়িক ভারসাম্য রদ্দার জহ্য ১৭০২ জনে জোনাথন্‌ ভান্কান কাশীতে 

স্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

কোম্পানী শিষ্রিয় থাকলেও দেশীয় প্রচেষ্টা এবং মিশনারীদের উদ্চোগে 
ইংরেজী ন্বল দু'একটা করে বঙ্গছেশে স্বাপিত হতে লাগল । ১৮০ সনে 
বাতার কাছাকাছি সময়ে কলকাতার ভবানীপুরে জগমোহন বস্ম একটি ॥ 

৮. 


২ বঙছগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিত্তা 


এবং মধ্য কলকাতার ড্রামন্ড সাহেব একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। 
১৮১৩ সনের সনন্দে পার্লামেণ্ট ভারতীয় সাহিতোর উন্নতি, ভারতীর পণ্ডিত 
লেখকদের উৎসাহদান এবং ভারতের ইংরেজ অধিরুত অঞ্চলের অধিবাসী- 
দের মশ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর এক লক্ষ টাক! 
ব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । ১৮২৩ পর্যন্ত এ প্রস্তাব কাজে পরিণত কর। হল না। 
কিন্ত ইংরেজী শিক্ষ-বিস্তারে মিশনারী ও দেশীয় গ্রচেঈ। চলতে লাগল । 
কেরী, মাশম্যান, ওয়ার্ড--এই মিশনারীতুয়। লগ্ন মিশনারী সোসাইটির 
পাদ্রী ববার্ট মে এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির পান্দ্রীরা উনবিংশ শতাববীর 
প্রথম ভ:গেই অনেকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থপন করেছিলেন। এই সব মিশ- 
নারী স্কুলের কয়েকটতে ইংরেজী শেখানো হত। 

এই সময়ে কলকাতার সম্্রান্ত ও ধণী বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও ইংরেজী 
শেখার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই আগ্রহের ফলেই ১৮১৭ সনে 
কলকাতায় *হিন্দ্ু কলেজ” এবং “কলিকাতা স্ছুল বৃক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা! প্রসারের ইতিহাসে এ-ছুটি প্রতিষ্ঠানের 
প্রবর্তন বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । ১৮১৮ সনের ১১ই জুলাই দ্ষুল বৃক্‌ সোসাইটির 
প্রথম বাধিক অধিবেশন হয়। সোসাইটি প্রধানত: স্ুলপাঠ্য বাংল! 
বই প্রকাশ করতেন এবং সেই সঙ্গে কিছু সংস্কৃত, আরবী ও ইংরেজী বইও 
প্রকাশ করতেন। সোসাইটির বই বিক্রির হিসেব দেখলে বোঝা ্বাস্ন 
ইংরেজী শেখার আগ্রহ বাংলাদেশে কিভাবে বেড়ে চলেছিল । দখা যার 
১৮৩* সনে সোসাইটি ৯১৬১৬ খানা ইংরেজী বই এবং ৯০১*৭৪ খানা বাংলা 
বই বিক্রি করেছেন ।* 

১৮৩৫ সনেও দেখা যায় প্রতি দু'খান! ইংরেজী বইয়ের স্থলে একখানা 
বাংল। বই বিক্রি হয়েছে ।৪, 

১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর “কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র উদ্ভোগে 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, প্রত্ষিত হল। স্কুল সোসাইটির কাক্গ হল 
জনশিক্ষার প্রতিষ্টান্গুলির সংক্ষার সাধন করে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার 
(ইংরেজী শিক্ষার) ভন্থা প্রস্তুত করে দেওয়া। স্কুল সোসাইটির "আদর্শ 
বিগ্ভালয়গুলিতে” ইংরেভী শিখে ছেলের] হিম্ কলেজে ভতিহৃত। পটল- 
ডাক্ষায় সোসাইটির একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই ইংরেজী 
গুলে পড়বার নুযোগকে, ছাত্ররা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করত। ১৮৩৩এ 


ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও গ্রলার ৩. 


'আধিক বিপর্ধয়ের ফলে যখন সোসাইটর স্কুলগুলি বদ্ধ হয়ে গেল, তখন 
পটলভাঙ্গার ইংরেজী স্ুলটিই টিকে রইল। এটি পরবর্তীকালের বিখ্যা 
“ছেয়।র স্কুল” । 

বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে তথা বাংলার নবজাগরণে হিন্ধু 
কলেজ যে সহায়তা করেছিল, আর কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছারা তার 
শতাংশও সাধিত হরনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত হল,_-08৩ 081০) 
906 (0৩ 8905 9? 155060০0916 হ317003 10. 70061191) 800 [0৫180 
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4১918.4 অর্থাৎ অস্ত্রাস্ত হিন্দু সম্তানদের ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং 
এশিয়]! ও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা কর|। 

হিন্্ব কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশে ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা 
দিন দিন বাড়তে থাকে। 

১৮২২ সনে রামমোহন নিজে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। 
দেবেজ্জনাথ ঠাকুর রামমোহনের এই “আযাংলে। হিন্দ্ব স্কুলের? ছাত্র। ক্ষ 
মিশনারশীরা ডাক. সাহেবের নামে একটি স্কুল করেন। ডক, নিগ্জেও 
রামমোহনের সহায়তায় ১৮৩* সনে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। 
এই স্কুলটি পরে “জেনারেল এসেমরব্রীজ ইনস্টিটিউশন” নামে খ্যাত হয়। 
১৮২৯ সনের ১লা মার্চ কলকাতায় গৌর মোহন আঢা *ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রপিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ হোরেস্‌ হেম্যান্‌ উইলদন্‌ ১৮৩৬ 
সনে শ্বদেশ-যাত্রার প্রান্ধালে লিখেছেন যে তখন বঙ্গদেশে প্রা দুহাজার 
যুবক ইংরেজী শিক্ষা লাভ করত। কলকাতার বাইরেও অনেক নূতন জুল 
স্থাপিত হ্েছিল। কলকাতার কাছে আন্দ্ন, চানক, পানিহাটি স্ুধচরঃ 
বরাহছনগর, বারাসাত, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, এবং দৃর মফঃমঘলে টাকী, 
বর্ধমান, শাস্তিপুর, মুশিদাবাদ, কুষ্ণ"গর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও স্কুল 
প্রতিষ্ঠার কথ! জানা যায়।5 

ইতিযধ্য ১৮২৩ সনে জেনারেল কমিটি অব. পাবপিক্‌ ইনস্টাকসান 
গঠিত হুল এবং কোম্পানী শিক্ষা খাতের টাক| ও শিক্ষা বাবস্থার দায়িত্ব এই 
জেনারেল কমিটির হাতে তুলে দিলেন। জেনারেল কমিটি প্রাচ্যবিষ্তা! পরপারে 
যনোধোশী হলেন । নদীয়া ও কলকাতায় (১৮২৪) সংস্কচ কলেজ 
এপ্রতিষ্ঠিত হল । 


$ ব্দেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রামমোছন ১১ই ডিসেম্বর, 
১৮২৩ সনে বডলাট লর্ড আমহার্টকে যে বিখ্যাত পত্রটি লিখেছিলেন তার 
সারমর্ম হল £ 

ংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠার হবার দেশের ছাত্রর। নতৃন কিছুই শিখবে ন1। 
আপ্রাপীনকাল থেকে যে ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শনঃ মীমাংসা! এবং বেদবেদাস্তের 
পঠন-পাঠন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাই নিষ্বেই প্রস্তাবিত সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্ররা বারে। বছর অতিবাহিত করবে । অল্পকথাম়্, লর্ড বেকনের 
পূর্বে পাশ্চাত্যে যে শিঞ্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে। লর্ড 
বেকনের পরেই নূতন প্রণালীতে সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শিক্ষা 
পাশ্চ'ভ্যে যুগাস্তর এনেছে তার সঙ্গে তুলন! করলে বেকন-পূৰ যুগের শিক্ষা 
এবং বর্তমানে সরকার প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষা লহজেই অসার বলে প্রতিপন্ন 
হবে। ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখ! অভিপ্রেত হলে 
সে দেশে মধ্যযুগীয় স্থীলম্যানদের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে বেকনের 
দর্শন চর্চার প্রবর্তন করা হত না। ততমনি ইংরেজ সরকার যর্দি ভারতবাসীকে 
অজ্ঞানের অস্কারে রাখতে চান, তবে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে সে 
উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ সাধিত হবে । [736 3৪0957৮ 55052) ০৫ ৫0০81107) 
0৪] ০৪ ০৮৩8 ০8109018160 (0 16610 015 ০০910079110 081100695.+ 
পত্রের উপসংহারে তিনি লিখলেন--3001 83 11)6 11001 05611)60 01 (0106 
08115 00100196107 19 1106 ০০)৩০% ০91 0106 09০9৬617010600 10 ত111 
90105900010] 101010016 &. 10016 1806191 800 6011810105160 83৪9061) 
01 10900001010 61000180116 1%1911)610)08005, খৈ৪(5:5৪) 10119901195, 
(10510150980 ১091000% ডা10 00057 05500] 8০160০৩৪. ৫--অর্থাৎ 
সরকারের যশন লক্ষ্য এদেশবাসীর উন্নতি সাধন, তখন গণিত, পদার্থাবস্কা, 
রুসাক্ষন, শারীর-সংস্থান বিদ্যা 'এবং অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে 
এক উদার উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা! সরকারকে করতে হবে। পত্রে তিনি 
একথাও দেখালেন যে এজন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কয়েকজন ইউরোপে 
শিক্ষাগ্রাপ্ত ধীমান্‌ ব্যক্তিকে অধ্যাপক নিযুস্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীক্ 
গ্রন্থাগার ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। 


রামমোহনের প্রস্তাবে সরকার কর্ণপাত পা করলেও রামমোহন ষে 
শিক্ষা্র্ণের কথা আমহার্টকে জানিয়েছেন, শিক্ষার সেই আদর্শ বাংলাদেশে 


ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার £ 


সবলাধারণের যধ্যে ধীরে ধীরে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, “ম্ধাকর" 
নামে একটি বাংল। পত্রিকায় বাংল ১২৪* সালের ২* শে ভার (১৮৩৩ সনের 
৭ই সেপ্টেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত একটি স্ুদীর্থ প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়। 
যাঁবে। প্রবন্ধকার লিখছেন : 

ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ঘবূপে বিষ্ভাপ্রচারের নিমিত্বে সমাচার প্র 
সম্পা্কের। হতই লিখেন বোধ হুয় গভর্ণমেপ্ট তাহাতে ক্রতিপাতই করেন 
ন11.ষে বিস্তার খরচ কর। উচিত বৃঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন। কিন্ত 
এইমাজ্র কহিতে পারি এ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সবলাধারণের কি উপকার 
ঘণিতেছে আমরা এ পর্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই ।...সংস্কৃত 
বিদ্যালম্মতে গভর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্ধার! সর্বলাধারণের বিশেষ 
'উপকার নাই, কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতির বিদ্যাভ্যাস 
হয় না। যখন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও 
স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্বাহ 
হইত। আর এখনও দেশে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতৃষ্পাঠী আছে। অতএব 
গভর্ণমেন্টের আশ্কুল্য ব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না 
এবং পে বিদ্যাদ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দান ভিন্ন শাদনাদ কর্মেরও কোন 
উপকার নাই । অতএব ষে বিদ্যাশিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া 
রাজ্যশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাঁবদ্দেশ ব্যাপিয়া! সেই বিদ্যার বীজ রোপন 
করাই ধামিক *য়ালু রাজার উচিত কর্ম...কিন্ত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন 
না! করিলেও তাছ। দর হইবেক না। 


ক ৪ ও 


গভর্ণমেণ্ট ষছ্যণপ অনুগ্রহ পৃবক তাহার অধিকারের প্রতি গ্রামের প্রজাঙ্ছের 
উপর ষোত্রানুসারে টার্দার আজ্ঞা করেন তবে তাহার আজ্ঞাবোধ কোন প্রকার 
হুইবেক না। স্থতরাং যাহার যেমত সাধ্য তদনুদারে এ চান্ধা অবস্ত্ই 
দিবেন... অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটি হইতে দ্রিলেই স্বচ্ছন্দ সর্বন্্ বিদ্যালয় 
চলিতে পারিবেক...?, 

ইংরেজী তথ পাশ্চাত্য বিস্া! শেখার জন্ত দেশবাসীর এই আগ্রহ সন্তবেও 
জেনারেল কমিটি এই আগ্রহকে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন নেহাত ক্ূপপের মত, একটু 
একটু করে। তার! ১৮২৪ সনে কলকাতা! মান্্রাসায় ইংরেজী ক্লাস খুলেছিলেন, 
কারপর ১৮২৭ লনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ক্লাস ছুড়ে দিলেন। 


ডি বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ সত্বেও ক্রমাগত প্রাচ্যবিষ্যা প্রসারে সহায়তা 
করায় একদিন কমিটিতে ভাঙ্গন ধরল । ১৮৩১ সনে দেখ! গল দশজন সান্যের 
মধ্যে পাচজন প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে, অপর পাচজন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে । 
কমিটির সাধাচ্ণ কাজকর্ম পরিচালন প্রায় অসম্ভব হয়ে ফ্লাড়াল। প্রাচ্যবাদীরা 
প্রাচ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধন, প্রাচ্যভাষার গ্রন্থগুলির প্রকাশ এবং 
পাশ্চাত্তা জ্ঞানবিজ্ঞানের বইগুলি প্রাচ্যভাষায় অনুদ্দিত করে প্রকাশ করার 
জন্ত সব সময চেষ্টিত ছিলেন । তাছাড়া ফারসী ও সংস্কৃতকে শিক্ষার মাধ্যম 
করার পক্ষে তাঁরা মত পোষণ করছিলেন। পাশ্চাত্তবাদীদের মত হল ষে 
তারতবাসীর জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবশ্ত প্রয়োজন এবং সে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংঢুরজী ভাষার মাধ্যমে । 

ভাঙ্গন চরমে পৌছল ১৮১৩-এর সনন্দ আইনের ৭৩ নং ধারার ব্যাখ্যা 
নিয়ে | প্রাচ্যবাীর1 বললেন, ষে এ ধারায় উল্লিখিত লিটারেচার কথার 
অর্থ হচ্ছে, আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং লার্নেড নেটিভ-এর অর্থ হচ্ছে, 
উপরোক্ত ছুটি ভাষার যে কোন একটিতে পারদর্শ্শ ভারতীয় পণ্ডিত। পাশ্চাত্য 
বাদীর বললেন, যে লিটারেচার বলতে ইংরেজী সাহিত্য বোঝাচ্ছে এবং 
ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ভারতীয়কেই লার্নেড ০্টিভ বল। হয়েছে । 

ছু-পক্ষের কেউই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ের 
কথা ভাবলেন না, ভাবলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় উভয়েরই যথাযথ স্থান নির্দেশ সম্ভব 
হত! 

উভয় পক্ষের মত বিরোধ ১৮৩৪ সনের শেষ পধস্ত সমানে চলতে লাগল । 
প্রকৃত পক্ষে ১৮৩১-৩৪ এই তিন বছর শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই কমিটি 
করতে পারেন নি। 

মেকলে ভারতবর্ষে এলেন ১৮৩৪ সনের ১০ই জুন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল: 
কমিটি অব পাবলিক ইন্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হুলেন। উভদ্বপক্ষের 
স্বক্তি মেকলের কাছে পেশ কর] হল ১৮৩৫ সনের ২র1 ফেব্রুয়ারী । তিনি, 
এক নুর্দীর্ঘ মন্তব্যলিপি সভায় পেশ করলেন। তাঁর অনন্গকরণীয় ভাষায় 
“তিনি ধুব জোরের জ্ঙ্গে ইংরেজী ভাধার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রবর্তনের 
সুপারিশ করলেন। এই জমর্থন পেয়ে ১৮:৫ সনের ৭ই মার্চ বড়লাট লর্ড 
বেষ্টিস্ব সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন । এ সিদ্ধান্তের মর্ম হচ্ছে ষে 
অতঃপর এপ্েশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জান-বিজান শিক্ষার; 


ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার | ৭ 


প্রসারই সরকারী শিক্ষানীতি বলে গৃহীত হবে এবং শিক্ষার জন্য নিদিষ্ট টাকা 
এই উদ্দেশ্তেই ব্যয়িত হবে। এতদিনে সরকারী উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষা 
এদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষিত হল। 

মেকলের স্থদীর্থ মন্তব্য একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলিল । এই মস্তব্লিপিতে 
ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ভাবে ও ষে ভাষায় সমধিত হয়েছে, তা 
অভূতপূর্ব। তরু একথা ভাবা ঠিক নয় যে মেকলেই এদেশে ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্র রচন। 
করে রেখেছিলেন রামমোহন রায়) ডেভিড হেয়ার ও তাদের সহকমিগণ, আব 
করেছিলেন গ্রাণ্ট সাহেব এবং পাশ্চাত্ব্যের মিশনারীগণ। তাছাড়া জ-- 
সাধারণের একটি বিশিষ্ট অংশ বহুকাল থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্াী 
জানিয়ে আসছিল । ভূমি প্রস্তুত ছিল, বীজ বপন করাও হয়েছিল, মেকলে 
উত্তম সার প্রয়োগ করে ফলন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছিলেন । 

তবে মেকলের এই চিস্তাধারায় মারাত্মক ক্রটিও ছিল। ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে তিনি ভারতব।সীকে তার 
অতীত এঁঙ্হা থেকে ছিন্ন করতে জ্ঞাতসারেই চেষ্টা করেছিলেন । এ বোধ 
তার ছিল নাষে ভারতবাষীর জীবনে পঃশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানি 
করে হাজার হাজার বছরের সনাতন প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাব মুছে ফেল যাবে 
না। 

মেকলে গ্রধতিত শিক্ষানীতি প্রাচ্য ও পাশ্চান্য শিক্ষার সর্বোত্তম 
উপাদদানগুলির সমন্বয় সাধন করতে পারত। প্রাচোর শিক্ষা ও সংহ্কতিতে 
ষে অভাব ছিল, মেকলের শিক্ষা নীতির মাধ্যমে পাশ্চাত্যম্ক্ষা সে-অভব 
এ দেশে পূরণ করতে পারত । ফলে এ দেশবাসীর মধ্যে একটা! বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গি, একট! বিজ্ঞান-চেঙনার আমদানি হত। কিম্ত মেকলে শুধু 
পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কতির বৈভবই দ্বেখালেন, এবং প্রাচ্য শিক্ষা 
সংস্কতিকে ধুলিসাৎ করতে গিয়ে উত্তরকালে এ দেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষার প্রতি একট! উগ্র বিতৃষ্ণার বীজ বপন করে গেলেন । 

মেকলে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নীতি প্রবর্তন করে গেলেন াকে 
বল হয় ভাউন ওয়ার্ড ফিলট্রেলন্‌, বা নিম্ন পরিশ্রাবণ । মেকলে তার মিনিট-এ 
বলেছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা করলে ভারতবর্ষে একটা! শ্রেণীর উদ্ভব হবে যার! [00187 10 91০০৫ 
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খাদের রুচি, মতবাদ, শীতিজ্ঞান, বৃদ্ধ-শুদ্ধ সবই হবে ইংরেজের মত এবং 
মারের শিক্ষা চুইয়ে জনসাধারণের উপর পড়বে ।) 

মেকলের এই শিল্প পরিশ্রাবন নীতির বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
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অর্থাৎ সমাজের উচ্চ.ঙুণীর যে সব মানুষের অবসর আছে এবং জনগণের 
উপর প্রভাব আছে, তার্দের শিক্ষার উন্ন্ত হলেই জনগণের নোতিক ও 
বৌছ্িক উন্নতি হবে। এদের শিক্ষা মান বাড়িয়ে জনগণের চিন্তা ও 
মনো ভাব ধত বেশী এবং শুভ পরিবর্তন আনা যেতে পারে, জনগণের শিক্ষার 
সরাসরি ব্যবস্থা কৰে ততটা সম্ভব নয়। 

বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ঘে'ষণার পর থেকেই কলকাতা এবং মফঃম্বলে 
ইংরেজী শেখানোর জন্য প্রচুর স্কুল স্থাপিত হল। ১৮২৫-৪*এর মধ্যে 
বঙ্গদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় এ-ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। 
এমন কি ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগদের অধিবাসীবাও পণ্তিচেরীর কর্তৃপক্ষ 
শিক্ষার জন্তু যা বরাদ্দ করেছিলেন দেই বরাদ্দ ট:কার সঙ্গে নিজেদের সং- 
গৃচীত অর্থ যোগ দিয়ে ইংরেভা শিক্ষার জন্য ব্যাচজতা জানাল। যেকলে 
নিজেও দ্কুল-কলেজ প্রত্ষ্ঠার কাজে জেগে গেলেন। মেডিকেল কলেক্গ ছাড়া 


ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ৯ 


আরও ছয়টি নতুন স্কুল সরকার স্থাপন করলেন। হাজী মহম্মৰ মহসীনের 
বদান্ততায় ছগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৩৬ সনে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম 
বছরেই সেখানে ১৫০* ছাত্র ভর্তির জন্ট আবেদন করেছিল । এবং ১৮৩ 
সনে যখন প্রাথমিক ব্যাকুলতার অবসান হয়েছে, তখনও ইংরেজী বিভাগের 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫৯1 


এদেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বেস্টিক্কের ঘোষণ! ছাড়াও পরপর কতগুলি 
আইন পাশ হুল যার ফলে বজদেশে ইংরেজী শেখার সুযোগ ও বাগ্রতা 
বহগুণ বেড়ে গেল। ১৮৩৫ জনে মুদ্রাযস্ত্রের দ্বাধীনতা সম্পকিত আইন 
পাশ হওয়ার ফলে ইংরেজী বই সম্তা এবং সহজলভ্য হল। তাছাড়া ১৮৩৬-৪৭ 
এর মধ্যে পর পর আরও কতগুলি আইন পাশ হল। এই সব আইনের 
ফলে ভারতীয় বিচার বিভাগে ইংরেজী শিক্ষান্থ শিক্ষিত বাঙালীর কর্ম 
সংস্থানের পথ প্রশস্ত হল। ১৮৩৭ সনের ২৯ আইন অনুসারে ফার্সীর 
পরিবর্তে আদালতের ভাষা হিসাবে ইংরেজী ও ততৎসহ মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হল। বাংলার হিন্দুর] ফার্পী ছেড়ে সাগ্রহে ইংরেজী শিখতে আরস্ত 
করলেন। 


ইংরেজ শিক্ষাবিদ আর্থার মে হিউ তার স্ুবিখ্যাত “দ্য এডুকেসন অব. 
ইত্ডিয়া” গ্রন্থে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা 
করেছেন । এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে মে হিউ সাহেবের ছুটি মূল্যবান মস্তবায 
উল্লেখ কর! গ্রয়োজন। তিনি বলছেন "1020 (1১6 ড/65৫ ৯০ 5/81006৫ 
5016000) 18.010617 (087 11061800106 01 01911090191) 1001 01019 100? 
00811510110 16510, ০৩ £0 01061 11080 109 01601008 101180$ 
9৩ 807115৫ 6০ 005 90০০19666 8100 61100101081 8106 01 ০01 
০0111901810? ০* অর্থাৎ পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের গ্রহণীয় ছিল বিজ্ঞান- 
শিক্ষা, সাহিত্য বা দর্শনের শিক্ষা নয়। আরঃ এ বিজ্ঞানশিক্ষা শুধু বিজ্ঞান 
চর্চার বাস্তব ফললাভের জন্য নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধত যাতে দর্শন 
সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষায় প্রযুক্ত হতে পারে তার জন্ত। | 


আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, 7১8 015 1162119০800, ০1 & 
05059581115 0651181 009৩1111061 100 ৪ 8951612) 01 600981100 
088 ০১৮৫৫ 0116 8381600 ০01 161188008 ভ৪1001)) ০01001 820 


১৯ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


8161919081106 8100 1080 (16 ড81) 01 0015 1085 10806 10৩ 5001০901010. 
8101681 810 01000051170108 21000% 05010195 71055 1166..--15 
ি1)090001068115 161181005 198 ৪1168905 05610 :9100010951560.9৮ 


অশ্যার্থ--ধর্মনিরপেক্ষ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন তাতে 
ধর্মের কোন আত্তরিক স্পর্শ, বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব রইল না এবং এরই অভাবে 
এই শিক্ষা এদেশের মানের কাছে-_যাদের জীবনের ভিত্তি হল ধর্ম, সত্য ও 
ৰাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি । 


প্রাথমিক শিক্ষা 
(১৮৩৫ পর্যন্ত ) 


উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও এদেশে পাঠশালার শিক্ষাই ছিল শিক্ষার 
ভিত্তি। তখন বাংলাদেশে পাঠশালার অভাবও ছিল না। ১৮৯৩ সনদে 
ওস্বার্ড লিখছেন 'বাংলার প্রায় সব গ্রামেই লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখানোর 
জন্ত বিদ্ভালয় (পাঠশালা) ছিল 110 খড়-ছাওয়। মাটির ঘরে অথব। ছায়াযুক্ত 
গাছের তলায় এই সব পাঠশালা বসতো এবং দরিদ্র জনগণের শিক্ষার বাশ 
প্রয়োজন এই পাঠশালার শিক্ষা বকাল ধরে মিটিয়ে আসছিল। এই 
পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে রুত্তিবাসী রামায়ণ, 
কাশীদাসী মহাভারত এবং মধ্যযুগীয় নানা কাব্য পাঠের প্রচলন ছিল। 
তাছাড়া যাত্রা, কথকতা, কবিগান, রামায়ণ গানঃ পদ্ীবন্ধী কীর্তন প্রতৃতি 
গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হত। এইভাবে বাঙালীর সংস্ক্তির ধারা মুসলমান 
আমলে এবং ইংরেজী আমলের গোড়ার দিকেও অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত 
ছিল। পাঠশালা শিক্ষার গঙ্গে লোকশিক্ষা যুক্ত হয়ে জনগণকে একটা 
সাধারণ শিক্ষ। দিতে সমর্থ হয়েছিল । 

ইষ্ট-ইতিস্া'? কোম্পানি ১৮১৩ সনের সনন্দে ভারতবাসীদের প্রাচ্যবিস্তা 
এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু এ সনন্দে 
জনশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড 
ময়রা। তিনি জনশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 

তিনি ১৮১৫ সনের ২রা অক্টোবর একটি মন্তবা লিপিতে জেখেন-- 
দ্বেশীয় পাঠশালার শিক্ষকগণ ছেলেদের লেখা, পড়া ও অস্ককষা শেখান। 
এরা থে সামান্ত বেতন নেন, গ্রামের কারে। পক্ষেই তা দেওয়া কঠিন নয়, 
এবং এর] ছাত্রদের ষেটুকু বিদ্যা শেখান ভা গ্রামের জমিদার সেরেস্তার কাজ, 
হিসাব-রক্ষকের কাজ এবং দোকানদারির কাজের পক্ষে যথেইই |]! 

লর্ড ময়রা দেশীয় পাঠশালাগুলির উপযোগিতা উপলন্ধি করেছিলেন 
এবং এগুলির উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকারের অর্থব্যয় কর] উচিৎ একথাও 
বলেছিলেন। কিন্তু সরকার লর্ড ময়রার কথায় কর্ণপাত করেন নি। এই 


১২ বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষ! চিন্তা 


সময়ে কলকাতা এবং অন্যান্ত অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য শ্রীষ্টান পান্রীগণ 
উদ্দেযোগী হলেন । তারা কোথাও ব্যক্তিগত, কোথাওবা সমষ্টিগতভাবে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছিলেন । 

পান্রী উইলিয়াম কেরী ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী । তিনি মালদ1 জেলার 
মদনাবাটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালক়্ স্থাপন করেছিলেন। তারপর ১৮০ 
সনে তিনি শ্রীরামপুরে চলে আসেন। এখানে জোগুয়া মার্শম্ান ও 
উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে আরও ছুজন পাত্রী তার সঙ্গে যোগ দেন। এঁরা 
বহু পাঠশাল! স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ সনের মধ্যেই শ্রীরামপুরের 
চারদিকে কমপক্ষে পন্তাল্িশটি পাঠশাল। শ্থাপিত হয়েছিল । সবস্তদ্ধ 
ছুহাজার ছাত্র এই সব পাঠশালায় পড়তো । ৪ 

শ্রীরামপুর মিশনের পরেই রবার্ট মে" র নাম করতে হয়। পান্দ্রী রবার্ট মে 
৯৮১৪ সনের জুলাই মাসে চুঁচুড়ায় নিজের বাটাতে “বেল্‌* পদ্ধতিতে শিক্ষা 
দ্রেবার জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। ক্রমে মে সাহেব 
আরও অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন । ১৮১৮ সনে মে সাহেব 
যখন মারা গেলেন, তখন তার পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং হিন্দ 
মুসলমান মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার |£$ 

১৮৩৬ সনে হুগলি কলেজ ও ব্রাঞ্চ স্কুন প্রতিষ্ঠিত হলে পাঠশালাগুলি 
অপ্রয়োজনীয় বোধে বন্ধ করে দেওয়া হর়। 


কলক।ত। শহরে জলশিক্ষা 


কলকাতায় জনশিক্ষার উদ্যোগ, আয়োজন ও পরিচালন! করেছিলেন 
“কলকাতা স্থল সোসাইটি । ১৮১৮ সনের ২৪ শে জুলাই স্ুলবৃক সোসাইটি 
স্থাপিত হয়েছিল । সোসাইটির কর্তৃপভায় ২৪ জন সদস্য ছিলেন। তারমধ্যে 
১৬ জন ইউরোপীয় ও ৮ জন ভারতীয় । 


সোসাইটির উদ্দেস্ট হল-_ 


(১) কলকাতার দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান । 
(২) আর্দশ ইংরেজী ও বাংলা বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা । 
(৩) উতকুই্ই ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা । 


সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক ছিলেন রাজা রাধাকাস্ত দেব। তিনি 
কলকাতাকে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের অন্ধর্গত বিভিন্ন পল্লীর 
নাম এবং সেখানে অবস্থিত পাঠশালার সংখা স্থির করেন । 

গ্রৃতিটি বিভাগের জন্য একজন ন্মুপারিপ্টেডেন্ট বা তত্বাবধায়ক নিষৃক্ত 
হলেন। সোসাইটির পগ্ডিতগণ পাঠশাল। পরিদর্শন করতেন, এবং ছাঅছাত্রী 
ও গুরুজনের সন্থথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বন্ত ব্যাথ্যা করতেন। 


মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও সোসাইটি করলেন। 
সোসাইটির সহায়তায় প্রতিবছর প্রায় ভ্রিশজন ছাত্র কলেজে পড়বার চ্মুবিধা 
পেয়েছিল । এই সঙ্গে সোসাইটি আর একটি কাজও করেছিলেন । তা” হল 
বাংলা স্কুল ব! প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা । 


কিন্তু প্রতিবছর হাজার হাজার বই কিনে বিলি করাঃ পাঠশালাগুলিকে 
অর্থ সাহাযা, আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালন এবং কলেজের কিছু ছাত্রদের 
বায়ভার বহন-_এর প্রত্যেকটিতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সোসাইটি প্রথম 
পাচ বছর সদ্য ও গুভাথদের শ্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করেই কাজ 
চালিয়েছেন । কিন্তু ধীরে ধীরে আত্ম কমতে লাগল এবং ১৮২৩ সনের এগ্রিজ 
মাসে সোসাইটি সরকারের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করলেন। সরকার 
পরবত্তশ মে মাস থেকে সোসাইটিকে মাসিক পাঁচশত টাক! হিসাবে সাহাব্য 
করতে লাগলেন । 


১৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষ! £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিত্ত 


১৮২৫ সনে ইংলগ্ডের কোর্ট অব ডাইরেকটরস্‌ সরকারের এই অর্থ সাহাব্য 
অন্থতমাদন করে ভারতবর্ষের জনগণের শিক্ষা বিষয়টিকে প্রথম স্বীকৃতি দিলেন। 

সোসাইটি পাঠশালার ছাত্রদের ভ্রেমাসিক ও বাধিক পরীক্ষা গ্রহণের 
ব্যবস্থা করে ছিলেন । অজ্রেমাসিক পরীক্ষাগ্ডলি বিভাগীয় তত্বাবধায়কদের 
ঘরেই হত। বাধিক পরীক্ষা বরাবর শোভাবাজ[রের রাজা রাধাকাস্ত দেবের 
ভখনে অনুষ্ঠিত হত। 

স্কুল সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষ! সম্পর্কে অগ্রণী হন নি। কারণ তখনও মেরেছের 
প্রকাশ্ত বিষ্ভালয়ে পাঠাতে অভিভাবকদের আপত্তি ছিল। তবে সোসাইটি 
প্রকারাস্তরে বালিক। শিক্ষায় সহায়তা করত্তেন। মিশনারী বিদ্যালয় থেকে 
বালিকার] এনে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে সোসাইটির বাধিক পরীক্ষা 
যোগ দিত। 

১৮২৮ সনের ১লা জানুয়ারি সোসাইটির রিপোর্টে দেখ! যায়, সোসাইটির 
তত্বাবধানে পাঠশালার সংখ্যা ১৪৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ৬১২৬। নান! 
অন্ুবিধার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ১৮৩৩ সনে সোসাইটির কাজ প্রায় বন্ধ 
হয়েযায়। কলকাতা স্কুল সোসাইটি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকে 
কি করেছেন তা জানতে পার! যায় আডাম সাহেবের প্রথম শিক্ষা রিপোর্ট 
(১লা জুলাই ১৮৩৫ ) থেকে । 

আযাভাম্‌ ব্যাপটিষ্ট মিশনের পান্দ্রী হয়ে কলকাতায় আসেন। পরে 
পাত্রীদের সংম্রব ত্যাগ করে তিনি সাংবাদিকতায় মন দেন। আযডাষ 
এদেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করতেন। ১৮৩৫ এর ২রা জানুয়ারি 
আযাডাম এদেশে বেসরকারী শিক্ষা! সম্পর্কে অন্থসন্ধান করবেন বলে বড়লাট 
বেন্টিস্কের কাছে লিখিত প্রস্তাব করেন। বেন্টিঙ্ক তার প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে 
শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্ত কমিশনার নিযুক্ত করেন। আযাভাষ ১৮৩৫ 
সনের ১ল। ভলাই, ২*শে ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ সনের ২৮শে এপ্রিল তিন খণ্ডে 
তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করলেন ।ঞ 

*আডাম্‌ তার শেষ রিপোর্টে বলেছিলেন 18৪ দেশে উচ্চতম থেকে নিম্বতম পর্যস্ত যে সব 
দেশীয় শিক্ষা প্রঠিষ্ঠান অথ সেগুপিকে অবলম্বন করে এদেশবানীদের শিক্ষা! ব্যবস্থা 
করাই হবে সবচেয়ে সোজা, নিরাপদ, জনপ্রিয়, সল্প বায়সাপেক্ষ এবং কাধকর এবং সরকায়ের 
এই শিক্ষাপ্রচে্টার সঙ্গে দেশবাসীর প্রচে্টাও আদায় করতে হবে । কিন্ত সরকার তখন 
নিয় পরিত্রাবণ নীতির কল্পিত মহিমায় আচ্ছন্ন । তাই জ্যাডাঙ্ের রিপোর্ট চিরকালের জন্য 
লরকারের নথিভুক্ত হয়ে রইল। 


রাতারাতি 





কলিকাতা শহরে জনশিক্ষ। ৯১৪ 


উপরের আলোচন। থেকে দেখা যাবে যে আলোচ্য সময়ে বজ প্রধানদের 
অধ্যে একমাজ রাজা রাধাকাস্ত দেবই এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও 
প্রসারে সক্রি্ব ভাবে লিপ্ত ছিলেন। স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পার্ক 
ছিসাবে তিনি কলকাতার পাঠশালাগুলিতে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেন। 
পাঠশালার শিক্ষাকে সুবিন্তস্ত ও ন্ুপরিচালিত করেন। শুধু তাই নয়, 
পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত বই লিখে ও লিখিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ 
করেন। রাধাকাস্তের অপরাপর শিক্ষা! প্রচেষ্টা আমর! ভূলে গেলেও ইংরেজী 
শিক্ষার বন্যার মুখে তিনি যে দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা অর্থাৎ বাংল শিক্ষাকে 
বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, একথ। চিরকাল স্মরণীয় । 

কলকাতার সমকালীন প্রধানর৷ নিজ নিজ সস্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য 
১৮১৭ তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জনশিক্ষা জন্য পাঠশালাগুলির 
সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের কথ। ভাবেন নি । £৯৮ 


জী শিক্ষা 
(১৮৩৫ পর্যত্ত ) 


রামমোহন রায়কে বল। হয় আধুনিক ভারতের নির্মাতা । আধৃনিক 
বাংলার তথ। ভারতের যেকোনও প্রগতিশীল চিন্তার প্রধম শ্থচনা দেখতে 
পাই রামমোহনের মধ্যে। বাঙালী জাতিকে মধায্গ থেকে আধুনিক যুগে 
উত্বীর্ঘ হতে রামমোহনই প্রথম শিখিয়েছেন । যে কুসংস্কার সমাজে নারীদের 
হীন অবস্থার জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে তার প্রথম প্রতিবাদ পাই ১৮২২ সনে 
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নামক পুস্তিকায়। ১৮১৮-১৯ সনে লেখা তার সহমরণ বিষয়ক «প্রবর্তক- 
_শিবর্তক সগ্থাদ পুক্তিকায় তিনি লিখেছেন__ 

নিবর্তক.-......প্রথমত বৃদ্ধির বিষয়ে, স্ত্রীলোকের বৃদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ 
কালে লইয়াছেন। যে অনায়াসেই তাহারদ্দিগকে অল্পবৃদ্ধ কহেন? কারণ 
বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে 
ন1 পারে. তখন তাহাকে অল্পবৃদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনার খিদা! শিক্ষা- 
জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোৌককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহার! বৃদ্ধিহীন হয় ইহ! 
কিরূপ নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভান্ুুমতী, কর্ণাট রাজার পত্বী, 
কালীদাসের পত্রী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন 
তাহার' সর্বশাস্ত্রের পরাগরূপে বিধ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারন্যক উপনিষদ 
ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত ছুরূহ ব্রহ্গজ্ঞান তাহ। যাজ্গবন্ধ আপন স্ত্রী 
মৈত্রেয্ীকে উপধ্রেশ করিয়াছেন । মৈত্রেম্ীও তাহার গ্রহণ পৃরক কৃতার্থ 
হয়েন |14 

রাজ। রাধাকাস্ত দেব স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
ংস্কত সাহিত্য ও শান্্গ্রস্থ থেকে বছ নজির সংগ্রহ করে গৌরমোহন 
বিদ্যালংকারকে দিয়ে এন্ত্রীশিক্ষা! বিধায়ক" পুস্তকটি রচনা করান (১৮২২)। 
শোভাবাজার রাজবাড়ী, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘধাটার ঠাকুর পরিবার 
বর্ধমানের রাজপরিবার এবং পোল্তার রাজ! বৈদ্ানাথ রায়ের পরিবারে স্ত্রী- 
শিক্ষার গ্রচলন ছিল। | 
প্যারটাদ মিত্র জন্মেছিলেন ১৮১৪ সালে । তিনি যখন পাঠশালার ছাত্র 


স্ত্রী শিক্ষা ১৭ 


তখন মা» ঠাকুরমা প্রভৃতিকে বাংলা বই পড়তে দেখেছেন। তারা বাংলা 
লিখতে এবং হিপাব রাখতে পারতেন । সে সময় দেশে মেয়েদের কোন 
স্কুল ছিল না। প্যারী্াদের নিজ পরিবার সম্পর্কে এ উক্তি সত্বেও এ কথ 
সত্য যে সেষুগে বাংল দেশে সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার কোন 
প্রচলন ছিল না । তখনকার সমাজ ছিল স্ত্রীশিক্ষার ধোর বিরোধী । বাল্য- 
বিবাহ, কৌলীন্তপ্রথা, পর্দ। প্রথা তধন উৎকট ভাবে গ্রচলিত ছিল। তাছাড়া! 
এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয্ষের যুগেও হিন্দ্র সাধারণের বিশ্বাস ছিল ষ, 
মেয়েদের জীবনে শিক্ষার অনিবার্ধ ফল হল বৈধব্য। 

বাঙালী মেয়েদের জন্য প্রথম এদেশে স্কুল স্থাপন করেন, ফিমেল 
ভুভেনাইল সোসাইটি নামে এক নারী সমিতি । ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি 
কলকাতার কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা কলকাত। ব্যাপটিস্ট মিশনের 
আন্ুকূল্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সময়েই এই সমিতি কলকাতার 
গৌরী-বাড়ীতে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য প্রথম বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। প্রথমে এদেশীয় শিক্ষিকা ন, পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের কাজ অশ্যস্ত 
ধীরে অগ্রসর হতে থাকে । বছরের শেষ পর্ধস্ত মাত্র ৮টি ছাত্রী এখানে পড়াশুনা 
করতে আসে । গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'ন্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক? পুস্তকটির 
অনেক অংশ জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়ে পাঠা বলে নিরিষ্ট হয়। 
সোসাইটির একাদশ বিবরণীতে প্রকাশ যে সোসাইটির পরিচালিত হুল, 
কাটোক়। এবং বীরভূমেও স্থাপিত হয়েছিল এবং ছাত্রী সংখ্যা হয়েছিল 
৫*০ জন। সোসাইটির স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের বিনা বেতনে বাংলার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। এসব ছ্ছুলে ইংরাজী শিক্ষা আদেো দেওয়। 
হত না। ক্রমে শ্রীষ্টধর্ষের নানা কথ। শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে উচ্চবর্ণের 
হিন্্রমেয়েরা এসব স্কুলে পড়! ছেড়ে দেয়। হিন্দুপমাজের শিল্পবর্ণের 
ছাত্রীরাই তখন থেকে এসব স্কুলে ভীড় করতে থাকে । এর পরেই উল্লেখ 
করতে হয় সোসাইটি ফর নেটিভ. ফিমেন্ন এডুকেসন ইন্‌ ক্যালকাট। যাও 
ইটস ভিসিনিটি। এই সোসাইটি'১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির 
আহ্থকূল্যে প্রত্ষ্ঠিত হয়। 

রাজ রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে সোসাইটি কুমারী কুকৃ-এর সহায়ত! 
গ্রহণ করলেন। কুমারী কুক্‌ ঠন্ঠনিয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, 
ষল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতেও নুতন অবৈতনিক স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন 
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করলেন। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠটর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় 
একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন । সোসাইটি এই উদ্দেশ্তে কলকাতা, বোম্বাই 
লণ্ড নপ্রস্ৃতি স্থান থেকে টা! তুলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 
রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি সেপ্টাল ফিমেল ছ্কুলে 
প্রত্ষ্ঠার জন্য ২০১০০ টাক] দান করেন। 

সেণ্টল ফিমেল স্কুলে শিক্ষগিত্রীদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য একটি নতুন 
শ্রেণী খোলা হয় । ১৮২৮ সনে তার] প্রথম পরীক্ষা দেন। এই শ্রেণীটিতেই 
পরবর্তীকালে স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। লেডিজ সোসাইটির 
আন্কুল্যে বর্ধমান) কালনা, পাটনা, বারানসী এবং এলাহাবাদেও স্কুল 
স্বাপিত হয়েছিল । এপব স্কুণে পাচশ"র উপরে ছাত্রী পড়াশুনায় লিপু ছিল । 
লেডিজ সোসাইটির স্কুলগুলিতে খ্রীটতত্বের পঠন-পাঠন আবশ্তিক ছিল । ধীরে 
ধীরে দোসাইটির এই মনোগত অভিপ্রাক্ম জানতে পেরে অন্তাস্ত হিন্ত্রা এর 
উপর বিব্বপ হয়ে ওঠেন এবং সর্বপ্রকার সহায়তা প্রায় বন্ধ করে দ্বেন। 


মিস কুক (মিসেপ উইলসন) ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সোসাইটির 
কাজে লিপ্ত ছিলেন। তারপর সেপ্টবাল ফিমেল স্কুলের তত্বাবধানের 
ভার পড়ে মিপেস্‌ টমদন্‌ ও মিসেস হোয়াইটের উপর | ১৮৪ সনে 
লেডিজ সোসাইটি সেণ্টাল ফিমেল স্কুল ছাড়াও মির্জাপুর স্কুল, সারকুলার 
রোড স্কুল এবং হাওড়া স্কুল পরিচালনা করতেন। মোট এই চারটি স্কুলের 
ছাত্রীসংখ্যা ছিল পাচশ। দেশীয় খুষ্টানদের কন্তারাই এসব বিদ্যালয়ে বেশী 
পড়ত। লেডিজ সোসাইটির কাজ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে। ১৮৫২ 
সনে কলকাতায় এই সোসাইটির “সেপ্টাল ফিমেল স্ষুলটি” মাত্র ছিল। তবে 
রুষ্ণনগর কেন্দ্রে এরন্বারা আরও ছণটি স্কুল পরিচালিত হত। 


পূর্বোক্ত ছুটি সোসাইটির মত “ক্যালকাটা লেডিজ আযসোসিয়েশান ফর 
নেটিভ ফিমেল এডুকেশন" এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছিল। ১৮২৫ 
সনের ১৪ই জানুয়ারি কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা এই সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেন। ছুটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এই সামতি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ (১) লেডিজ 
সোসাইটির আন্ৃকুলোয প্রস্তাবিত সেপ্টাল ফিমেল স্কুলের জন্ত অর্থ সংগ্রহ এবং 
(২) লেডিজ সোসাইটির স্কুল যেযষে অঞ্চলে নেই সেসব অঞ্চলে বালিকা 
বিছ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এজন্য এই আলসোলিয়েশনকে লেডছিল সোসাইটির 
সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। মিসেস উইলসন এই সভার অধিনেক্রী 


সত্রী শিক্ষা ১৯ 
হলেন। 


মিশনারীরা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্ত নানা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত 
ভন্্রধরের মেয়েরা গুদের স্কুলে পড়তে যেতেন না। ১৮৩৮ সালে আডাম্‌ 
বলছেন-__দ্ীনতম এবং নিয়্তম শ্রেণীর সম্তানরাই এই সব বিদ্থালয়ে পড়ছে 
এবং তাদের দৈনিক হাজিরার জন্য নগদ অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ।£5 

হিন্দ সমাজের ধারা প্রধান তারা নীতির দিক দিয়ে মারীশিক্ষার বিরোধ 
ছিলেন না। কিন্তু খ্রীষ্টান মহিলাদের হাতে লেখাপড়ার জন্য মেয়েছের 
ছেড়ে দিতে তারের ছিধ! সংশয়ের অস্ত ছিল না। ১৮৩১ সনে বাংলাদেশে 
স্্রীশিক্ষার ব্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে বাদান্ুবারদ চলেছে তার পরিচয় পাওয়া 
যাবে সে সময়ের সংবাদপত্র গুলিতে । এ সনের ২৫শে জুন জনৈক স্ত্রীশিক্ষা 
বিরোধী ব্যক্তি লিখছেন--“বঙ্গদুতে” অঙগনাগনের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের 
প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতি মতে কিঞ্চিং লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গতা বিবেচক 
মহাশয়ের। বিবেচনা করিবেন। 

এই আন্দোলন অনেকর্ধিন পর্যস্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা 
ব্যতিরেকে প্রবৃত্তিকি নিবৃত্তির ওপদেশকরণ অন্ুপধুক্ত তৎপ্রধৃক্ত অন্মাদাদ্দির 
যুক্তিযুক্ত ফাহা তাহা লিখি--'্রীলোকের লেখাপড়। কর1ওনের প্রয়োজন কি। 
যর্দি বল তাহারদের লিখন পঠন শিক্ষা বিন! কিতাব জ্ঞান কি তাবৎ জান 
জন্মিতে পারে না" উত্তর সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবজিত দেশ 
বিশ্বনির্যাতা নির্যান করেন নাই যে যেখানে পাটোয়ারিগিরি ও মহরিগিরি ও 
নাজীরী ও জমিদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পঙ্গ না 
হওনের সম্ভাবন! হয় । এবং কেবল বাংল! কখ ফলাবানান আম্ক আঙ্কপিছি 
লিখিলেই ষে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমাধিক ও নীতি ও পূর্ববত্তাস্ত জ্ঞান 
অথবা ইহলোিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্ত প্রলাপ মান্্র। যেহেতু বাঙ্গলা 
ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়৷ 
তবে বিষ্ানুন্দর ও রসমঞ্রী প্রড়াতি যে ভাষ! গ্রন্থ আছে তাহা। পাঠ করিয়! যে 
বিদ্যাবৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচূর্ধ প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয় 116 

২শে আগস্ট ১৮৩১ সমাচার দর্পনের এক হিন্ত্ব পাঠক লিখছেন- 
“সম্প্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদান্বাঞ্গ যাইতেছে তাহাতে 
মহাশয়ের ৬৮৪ সংখ্যক দপনের প্রতি মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তংপর 
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২৪ আধারীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আষাঢ় প্রভাকরেতে তত্ধিরুদ্ধে ষে উত্তর উৎ 
পত্রদ্ধ় সম্পাদক মহাশয়ের! লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত 


রং ফা 


চন্দ্রিক! প্রকাশক স্ত্রীদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমান নাহি বর' 
নিষেধবোধ হইতেছে এম ত লিখিয়াছেন | 

দীক্ষা বিষয়ে তঙ্থে লেখে যে»_ 

মিত্রয়ো দর্ক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতৃশ্চাষ্ট গুণাঃ শ্বৃতাঃ 
মন্ত্রতনার্থ পাঠঞ্জা সধবা পৃজনেরতা । 

অতএব চল্জ্রিক! প্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞান্ত ষে স্ত্রীলোক যদ্যপি 
শান্ত্রাভ্যাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রত্ত্রর্থ, পাঠঞ্জা হইতে পারে আর 
আমাদের হিন্দবর ধর্মে (সন্ত্রীকো ধর্মমাচারে) ইত্যাদি রচনাম্ুসারেই সমৃদয় 
ষাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্মপত্তী ব্যতিরেকে হয় ন1 সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্ধা হয় তবে কিরূপ 
শ্রতন্মার্ত যাজ্জিকী ক্রিয়। নির্বাহ হয্ব। 

প্রশ্তাকর প্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমান না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের 
ঝ্বায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমার দ্বিগের রীতি নাই করিব 
না এই মাত্র। অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রানীভবাদী গ্রতৃতি থে 
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যাক 
বলিহারি যাই উক্ত মহারানী ও অহল্যাবাই প্রদ্থতির নিকট বুঝি এরূপ 
বিবেচক ন। থাকাতেই এমত অকর্তব্য কর্ম হইয়াছে ।!? 

১৮১৩ সনের ১৪ই ডিসেম্বর প্রসঞ্নকূমার ঠাকুর তাঁর “রিফর্মার* পত্রিকার 
লেডিজ সোসাইটি প্রত্তিঠিত সেপ্টণল ফিমেল স্কুল সম্পর্কে ষে অভিমত প্রকাশ 
করেন, ভাতে মিশনারী পরিচালিত নারীশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সে যুগের 
শিক্ষিত সন্ত্ান্ত বাঙালীর অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঞ্জ কুমার লিখছেন- 
প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রীদের এভাবে শিক্ষিত করা ঘাতে ভদ্রপরিবারে 
গিঘ্বে তারা অভ্তঃপুরচারিকাদের শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের 
আশঙ্কা, যে পদ্ধতি এ প্রতিষ্ঠান অন্ুসারণ করছে, তাতে এ শুভফল লাভ 
সম্ভব নয়। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা বেশীরভাগই "ভি নিষ্ন শ্রেণীর, এদের 
ভন্ত্রপরিবারে গতায়তিতে ঘথেষ্ট বাধা আছে। তাছাড়া বন জানা গেছে 
ষ এদের শিক্ষা মৃখ্যতঃ খ্রীষটধর্ম সম্পকিত ; তখন ভদ্র পরিবারে প্রবেশাধিকার 


স্ত্রী শিক্ষা ২১ 


পাঁওয়। এদের পক্ষে সত্যই কঠিন হবে। আমাদের অভিমত হচ্ছে সেপ্বাল 
স্থলে আরও উর্দঘার শিক্ষা ব্যবস্থা হোক এবং পরিচালকমণ্ডলী যাদ্ধের শিক্ষা? 
দিতে চান (অর্থাৎ এদেশের মহিলাদের ) তাদের বিভিন্জ সংস্কার সম্পর্কে 
বিশেষ ভাবে অবহিত হোন ।)৪ 

উপরের মন্তব্য ও বিতর্কগুলি থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৮৩৫ সনের পুৰে 
বাঙালীদের মধ্যে রাজা রাধাকাস্ত দেব, প্রপঞ্ কুমার ঠাকুর এবং “বজদুত' 
পত্রিকার সম্পাদক নীলরপ্ধ হালদার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা বা 
প্রচেষ্টা করেছিলেন! এদের মধ্যে আবার রাঁজা রাধাকান্তেরই এ সম্পর্কে 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল । 


পাদটীক। 


ইৎরেজী শিক্ষার প্রবরত'ন ও প্রপার 


টা 


বরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--সংবাদ পত্রে সেকালের কথ। ১/৪১ | 

4৯, টব. 9০৩৩--1777:777 52601707171 £১071127716711217)) 2217215. 
£* 94. 

তব, 7. 9101)9---17151077 ০1 85877821 (1757-1905) (07187275117 
9] 02102110)) £৮, 436, 

97651062700 0০11626 79215161 £০71 £ 1927, 097101162 &) 
47০92 ৯. তি, 11800100021, 

রমেশ চক্র মন্ভুমদার-_বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৮ 
(জেনারেল প্রিপ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স) 

“হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্'-_রাজনারায়ণ বন্ধু 
(অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্ধ কর্তৃক সম্পাদিত )। 

ব্রজেন্্র বন্দোপাধ্যায়-_-কলিকাতা সংক্ষত কলেজের ইতিহ।স, ১/৭, 
(সংস্কংত কলেজ, কলিকাতা ) 

ব্রজেন্জর বন্দোপাধ্যায়--স. সে. ক ২/১৩১-১৩২ (বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ ) 

96212011975 170771 12402120720! £2০0/75 7০0/. 1. ৮. 426 (1815118 
বি ৪1--1715101 01 72240217077 171 171270 2. 83-84) 

চু, 2801)9)119---1715197)7 01102 99811) 0912259, £. 4. 


98. 4১70081 12851)5৬, 15240217077 0 171282) 2. 59 
9১, এ পৃঃ ৬১। 


প্রাপ্রঘিক শিক্ষ। 


10. 
11. 


ড/০1--7 1575 ০) 1/০ 71712857791. 4. 2260. 
56160110715 17071 7222422179701 43509725722 41012781-1839) 
91270, £. 24. 


[ যোগেশ বাগঙ্গ--বাংলার অনশিক্ষা পৃঃ ৪ প্রঃ) 


12, 


13, 


138. 


বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা ২৩ 


7152 162 272. 117725 ০0 02176), 11015157101 ৫712 17774 8) 3০60. 
18151002915 7০1. 22841 (যোগেশ চন্দ্র বাগল- বাংলার 
জনশিক্ষা পৃঃ ১৪ দ্রঃ) 

যোগেশ চন্দ্র ৰবাগল-_বাংলার জনশিক্ষা, পৃঃ ৯। 

“বেল পদ্ধতিটি” আমাদের দেশীয় পাঠশালার «সর্দার পোড়োঃ-র প্রায় 
অঙ্থরূপ। সর্দার পোড়ে। যেমন অপেক্ষাকৃত নিক়্মানের শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা দিয়ে গুরুমহাশয়ের শ্রমের লাঘব করতেন, তেমনি ইংলগ্ের কিছু 
কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রথা ল্যাংকেষ্টার এবং বেল সাহেব 
ভারতীয্ব পদ্ধতির অন্থকরণে প্রবর্তিত করেছিলেন । এই বেল সাহেবের 
নামান্থসারেই এই পদ্ধতির নামকরণ হয় । 

৫9779715077 1721 51215 ০07 52071107117 9671201, 1835 & 1839, 
621122 6) £&. বৈ 8৪৪৮, 7 358 418 


139. যোগেশ চন্দ্র বাগল- বাংলার জনশিক্ষা ; পূ: ১৩-২৯। 


স্লী শিক্ষা 


14. 


19, 
19, 
17, 
18. 


রাজনারায়ণ বস্ত্র ও আনন্দ চন্দ্র বেদাম্ত বাগীশ জম্পার্দিত রাজা 
রামযোহন প্রণীত গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৫-২০৬। 

£৯08.005 050০1, 1838) 2. 344 (21772 15097) 

আ্জেক্দ্র বন্দোপাধ্যায়--স. সে. ক ২। ৯০-৯২। 

এ পৃঃ ৯৩০৯৮ 

3925951) 019100179 39591--177/07712775 22809171077 1778251677 
17212 2. 39. 


উতরেজী (পাশ্জাভ্য ) শিক্ষার প্রসার 
(১৮৩৬-১৮৫৩ ) 


1 বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ডিরোজিও ও ডিরোজিয়োনদের অবদান |] 


ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ফলে বাংলাদেশে ধর্ম, সমাজ, 
সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে যুগাম্তকারী পরিবর্তন 
ঘটেছিল । এ পরিবর্তন যে কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়েছিল সে কেন্দ্র হচ্ছে 
হিন্দ কলেজ (প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৮১৭) 

এই হিন্ত্ব কলেজের তরুণ অধ্যাপক ছিলেন লুই হেনরি ভিভিয়ান 
ভিরোজিও (১৮০৯-৩১)1 ১৮২৬ সনের মে মাপে তিনি হিন্দু কলেজের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখানে পাচ বছর শিক্ষকতা করেন। ডিরোজিও 
ছিলেন ড্রমণ্ড সাহেবের ছাত্র। তার দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি পুরোপুরি 
একটি সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনের অধিকারী এবং স্বাধীন চিন্তার উপাসক 
হয়েছিলেন । 

ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর অভাবিত প্রভাব ছিল। ডিরোজিওর 
জশবনীকার লিখেছেন__'6100৩7 06601519017 5100৩ 1715 089 1989 80 
(6801)61 ড/10010 0)5 ড9115 01 209 10280859 50008010108] 69189011518 
17606 112 [170185 6৬91 636101990 5301) 81) 11000691006 ০৮৫1 1319 
[10115 £ 

ছাত্রদ্দের উপর ডিরোজিওর এই অভাবিত প্রভাব দেখে একদল হিন্দ 
বিশেষ সন্ত্রস্ত হন এবং তাদের চেষ্টায় শেষ পরস্ত ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে 
হয়। এরই কয়েক মাস পরে ৯৮৩১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি কলের 
আক্রান্ত হয়ে মারা যাণ। 

২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১ ডিরোঞ্জিও তার পদত্যাগপত্র কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে 
দেন। সে পত্রে তিনি বলেন,_-013558101060 200. 101)5810, 3০0 
65016 (0 01970155 1010 %1101)006 6৬০1) 1196 12909010619 01 & 11191+% 
অর্থাৎ মামাকে জেরা করা হল ন' আমার বক্তব্য শোনা হল না বিচারের 
প্রহসন পর্যন্ত প্রয়োজন হল না, অথচ আপনারা আমাকে ণদ্চুত করার 
সিদ্ধান্ত করলেন। 


ইংরেজী ( পাশ্চাত্য) শিক্ষার প্রসার . ২২ 


ভিরোজিও তার ছাত্রদের ঈশ্বর বিশ্বাসে আঘাত করেছেন_-এই 
অপবাদের যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তা 
বিখ্যাত হয়ে আছে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন--৭ 16 ০৩ ০0৪ (০ 
5098 ০01 &]] 0001 5001) 2 5001508) ] এত ৪1119 3 191 ] 92) 
106111)61 81910 1001 25109006000 00920065559 1)8%178 5091590 (06 
9০990969 ০ 01011950161 ০০০ 006 10984) ০০৪০99$6 ] 179৬6 ৪150 
51816৫01106 99180101201 00০56 00900015. ৪ 1 00910190610 21059510615 
10 8816০ 1১01) ৪0০) ৪ 0650101) ? [6 50 160120051০০ 60081)9 
10208 0০0 2৫0০6 ৫0 81780170600 01010 61006151006, 01 15 16 0010545- 
(601 ৮7160 ৪0. 5201161106750 09001) 01 09010 0০ 6৫ 09087861559 (০ 
0015 ০000 ৬1০৭ ০01 ৪০ 11070011810 ৪ 5015০0, £5501%108 0০ ০195 
01 65765 8100:5815 8588050 91] 11019168519105 0390 ০9০56 (10620- 
96169 €০ £? 


০০০0000505৫ 83 [588 191 50106 (6006 105 00০ 5৫008108010 
01 90900) 006০0119119 0110801080219050, ৪9 1 001 106 00 199৩ 
70905 0৩0) 7081৮ 800 180078170 ৫092100861905..০.8 006161016 
১০১৫ 1৮100 009 0০0 8০008100 55৬6191 ০01 0)০ ০০91168৩ ৪/0060 
10 005 50051210095 ০1 [077625 56160181065 41919506 06৩৩0 
'(0158100068 8100 1210119) 10 0101, (5 2005 8015 ৪100 1557760 
81201006175 2:2911050 606151) 81০ ৪0৫০০৫, 7830 নু 709৬6 8159 
10110151060 1106] 110 001. 1২610:5 2100 17008810 56৬9108 1001৩ 
8০06 1601163 0০9 720106, 16]01165 10101) ০9 0085 ৫89 90101011)06 
07016101650. 11015 18 11)6 10690 ৪100 11010 01 00 ০016700110০... 

,,০০৮০01)86 1: 5109910 ০০ 08116 2 5০60110 800 10906] 89 1১01 
80100115808) ৪5 10)650 109169 ৪16 2176805 8160 (0 06180103110 


(0101 01 010610)5615৩58 11) 161191010, 8 


অর্থাৎ এ জাতীত্ব বিষয় ( ঈশ্বরবাদ, আস্তিকতা ) সম্পর্কে কিছু বল! যদি 
দোষের হয়, তবে আমি দোষী । এ বিষয়ে আমি দ্ার্শনকদের সন্দেহের কথা 
বলেছি, আবার সন্দেহ নিরসনের কথাও বলেছি-_তাই একথা শ্বীকার করতে 
'আমি ভীত বা লজ্জিত নই। এজাতীক্ন বিষয় সম্পর্কে যুক্তিপহ আলোচনা 


২৬ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


কি কোনো দেশে নিষিদ্ধ? তাই যদি হর, তবে কোন পক্ষেরই এ বিষয়ে 
কোন যুক্তি প্রদর্শন সমীচীন নয়। ত্য সম্বন্ধে স্ুসভ্য মাচ্ছষের যে ধারণা 
তাতে কি এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে একপক্ষের অন্বর্তা হচ্কে 
বিরোধীপক্ষের মতের প্রতি চোখকান বন্ধ করে থাক৷ উচিত? 


'"****আমি যুবকের শিক্ষাদানে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলাম । আমার পক্ষে কি 
তাদের অজ্ঞ, প্রগল্ভ অধৃক্তিসিদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা উচিত? 
“"অমি আমার কয়েকজন ছাত্রকে হিউম রচিত ক্লিনধিস্‌ এবং ফিলোর 
বিখ্যাত কথোপকথনের সঙ্গে পরিচিত করানো কর্তব্য বলে মনে করেছি । 
এই কথোপকথনে আন্তিকতাবাদদের বিরুদ্ধে অতি স্ুক্ম সব যুক্তি দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে ডঃ রীড, ও স্ট,য়ার্ট উক্ত হিউমৃকে যে উত্তর দ্রিয়েছেন 
তাও দেখিয়েছি । সেসব উত্তরের আজও খণ্ডন হয়নি । 

..আমাকে নাস্তিক বলা হয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 
কারণ এ পরধস্ত ধর্ম সম্বন্ধে ধারাই স্বাধীনভাবে চিস্তা করেছেন, তাদেরই এ 
অপবাদ দেওয়। হয়েছে। 

ডিরোজিও অতি স্বশ্লকাল মাত্র হিন্দ্র কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। কিন্ত 
এই অল্প সময়ে তিনি তার ছাত্রদের ষে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার 
ফলে তিনি বাংলা দেশে মুক্তচিন্তা প্রবর্তনের ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হয়ে 
রইলেন। বাংলাদেশে এই মুক্তচিস্তা বা [66 11)107105 প্রবর্তনই 
ডিরোজিওর প্রধানতম দান। ডিরোজিওর বছ শিশ্ত উত্তরকাঁলে বঙ্গ সমাজে 
নুপ্রতিষিত হয়ে ছিলেন ।£ 

হিন্দ্র কলেজে অধ্যাপক খাকা কালে ডিরৌজিও কলেজের উচ্চ শ্রেণীব 
ছাত্রদের নিয়ে ১৮২৮ অনে “আযকাডেমিক এসো দিয়েশন*_-নামে বিতর্ক 
সভা স্থাপন করেছিলেন। এ সভার বিতর্কের প্রধান লক্ষণ ছিল যুক্তি। যা 
যুক্তিসিদ্ধ নয় এমন কোন আলোচনার অবতারন! এসভায় করা হত না। এ 
সভা চলেছিল ১৮৩৯ সন পধনস্ত | 

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখছেন, 'ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি 
এবং উমাচিরন বস্থু নামক একজন যুধক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিক 
মলিক, কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়, বামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, 
দক্ষণ! রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান প্রধান 
বক্তা এবং রামতঞ লাহিড়ী, শিবচন্্র দেব, প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর 


ইংরেজী (পাশ্চাত্য ) শিক্ষার প্রসার ২৭ 


ডংসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে 
লোকের দৃষ্টিকে এতদুর আকর্ষণ করিক্জেছিল ষেঃ উহার অধিবেশনে এক-একদিন 
ডেভিড, হেম্বার, লর্ড উইলিক়াম বেন্টিস্ক এর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল 
বেনসন্‌ পরবত্তশ সময়ের এডভুটেন্ট জেনারেল কর্ণেল বীটসন, বিশপ. কলেজের 
অধ্যক্ষ ডঃ মিল্স্‌ .প্রভৃতি সন্ত্াস্ত ব্যক্তিগন উপস্থিত থাকিতেন এবং বক্তৃতা 
শুনিয়। বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন ।5 

এই আযাকাডেমিক আসোসিয়েসনে মুখ্যত যে সব বিষয় নিম্নে বিওর্ক হত 
সেগুলি হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা, অদৃষ্টবাদঃ পাপপুণ্যতত্ব, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, মৃত্তিপূজার অসারতা এবং পুরোহিত তঙ্ত্রের মানি 
ইত্যাদি ।৫ 

আকাডেমিক আসোসিয়েসনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটি পত্রালাপ 
সমিতি । ভিরোজিয়ানর1 নব্যুগের মানবতাবাদের সঙ্গে সংগতি রেখে 
নিজেদের মধ্যে এই সমিতির মাধ্যমে পত্রালাপের দ্বারা মত বিনিময়, 
করতেন । 


আযকাঁডেমিক আসেসিয়েসন্‌ প্রতিষ্ঠার দশবছর পরে ১৮২৮ সনের ২০০ 
ফেব্রুয়ারী ডিরোজিয়ানরা “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। সভা” (সোসাইটি ফর 
দি আকুইজিসন অব জেনারেল নলেজ) স্থাপন করেন। এই সভার 
সভাপতি হলেন তারার্টা্ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ এবং 
দুজন সম্পাদক হলেন প্যারীচাদ মিত্র ও রামতন্্ লাহিড়ী। “সাধারণ 
জ্ঞানোপোজিক1 সভায়” যেসব প্রবন্ধ পণ্ড হয়েছিল তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছে 80205 2170 10000102006 ০0916 17156011081 9100165+ ( কুলঃ- 
যোহন বন্দ্যোপাধ্যায় )১ 05 ৮০6৮৬ (রাজনারায়ন দণ্ড) 5885 ০91 
17100909091) [00061 076 711100905 ! প্যারীচাদ মিত্র), [২610110) : 
00151] 28 9০০19] (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ), 00 8055 156170816 
চ:9০৪610 (প্যারীাদ মিত্র), 00 1176 0১155101985 ০1 1018৩696101) 
(প্রসঞ্র কুমার ঠাকুর ), 'এতদেশীয় লোকদের বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা 
করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব” (উদয়চন্দ্র আট্য ) ইত্যাদি 1? 


লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইতিহাসঃভূগোল, সাহিত্য শিক্ষা সামাজিক সমস্যা, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিষ এই সভায় আলোচিত হত। “সংবাদ 
পূর্ণচন্দ্রোদয়”-এর তৎকালীন সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢে/র প্রবন্থটি সতাই 


২৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৮ এর ১৩ই ভন তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন । উদদয়চজ্জই 
বোধহয় প্রথম বাঙালী যিনি বাংল সাহিত্যের অনুশীলনের অত্যাবস্তকতা 
এবং বাংল। ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্দানের কথ! দেশবাসীকে ম্মরণ করিয়ে দেন। 

ভিরোজিয়ানদের উদ্যেগে ১৮৩৯ সনের গোড়ার দিকে “মেকানিক 
ইনসৃটিটিউট+ স্থাপিত হয়েছিল । শ্বল্লকাল স্থায়ী হলেও যে-কালে বাংলা- 
দেশে কোন যন্ত্রচালিত শিল্প ছিল না, সে কালে বাঙালী এধরনের প্রতিষ্ঠানের 
কথা ভেবেছিল -এটা বিল্ময়ের বিষয়। এব্যাপারে পথিকৃতের সম্মান 
ভিরোজিয়ানদ্রই প্রাপ্য । প্রখ্যাত ভিরোজিয়ান প্যারশটাদ মিত্র ভার 
“লাইফ, অব. কোল্সওয়ার্টি গ্রাণ্ট' পুস্তকে লিখছেন-_ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত 
পরেই মেকাশিকস্‌ ইনস্টিটিউট কলকতাবাসীদের মনে যেভাবে সাড়া এনে 
দিয়েছিল, রাজধানীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তা পারেনি 18 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৪২ সনে তারাটাদ চক্রবতী 
সরকার পরিচালিত কারিগরী শিক্ষার দাবী জানিয়েছিলেন 1 


ভিরোজিও এবং তার শিশ্যবর্গ ছিলেন মুক্ত চিস্তার উপাসক। স্বদেশের 
বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথা সথ্থদ্ধে তার! তাদের সভায় খোলাখুলি বিরূপ 
আলোচন। করতেন এজন্য দেশবাসী এদের উগ্রপাশ্চাত্ভাবাপক্ন বিজাতীয়- 
বৃতি দেশন্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিল । কিন্তু এসব অপবাদদ অনেকটাই 
অসত্য । পাশ্চাত্তের নতুন চিন্তার এশর্য এদের গভীর ভাবে প্রভাবিত 
করেছিল সত্য, কিন্তু তাই বলেম্বদেশ এবং ম্বদেশবাসীদের এর পরিহার 
করেন নি। ডিরোজিও নিজে ছিলেন পরম ম্ব্দেশভক্ত ৷ তার হ্বদেশগ্রীতি 
তার শিষ্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। দেশকে ভালবাসতেন বলেই 
দেশের সমাজ ও শাসনেগ মাশ, ধর্মের গশে৬।মিঃ ধেশব)াপী অশিক্ষা এবং 
কুসংক্কার-সবই এদের পীড়িত করত। 


অন্যদিকে, স্বদেশের প্রাচীন শাস্ত্র, স্বদেশের ভাষ! এদের শ্রদ্ধার বন্ত ছিল। 
খুষ্টান কৃষ্কমোহন গভীর শ্রদ্ধার সহিত হিন্দৃশান্্র ও দর্শন পড়েছিলেন, 
তারা্টাষ চক্রবত্ মন্গসংহিতার অন্বাদ করেছিলেন, কৃষ্ষমোহন তার 
“ইন্‌কোয়ারার' পত্রিক। প্রকাশ করে হিন্দ ধর্মের গৌড়ামি প্রতিরোধ করবার 
চেষ্টা করেছিলেন। রসিকরৃষ্ণ মল্লিক “জ্ঞানান্বেষণ”? পত্রিকা আংশিকভাৰে 
বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন । প্যারীাদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার ত্ত্রীপ!ঠ্য 
মাসিক পত্রিকা (প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫৪) শ্রকাশ করে এদেশের অস্ত: 


ইংরেজী (পাশ্চাত্য ) শিক্ষার প্রসার ২৯ 


পুরবাসিনীদের শিক্ষার জন্ট চেষ্টা করেছিলেন । প্যারীচাছ “টেকৃচাদ্ ঠাকুর” 
ছত্সনামে “আলালের ঘরের দুলাল” নামক উপন্যাস লিখে বাংলার গছ্ভে চলিত 
রীতির প্রবর্তন করেছিলেন ।%* 

আবার ডিরোজিয়ানদের “হিন্দ পাইওনীয়র; পত্রিকায় “ইগ্ডিয়া আগ 
করেনাবৃস* শীর্ষক প্রবন্ধে দেশবাসীর উপর বিশাল করের বোঝা চাপান এবং 
দ্বেশবাসীকে শাদন ব্যাপারে উচ্চপদথেকে বঞ্চিত রাখ সম্পর্কে তীব্র 
অভিযোগও গ্রকাশ কর! হয়েছিল 1০১ 

আসল কথা ভিরোজিয়ানদের আচার ব্যবহারে, ভাবে-ভাষায় একটা 
উগ্র আতিশষ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা! দেখ! যায় । সমকালীন দেশবালীরা সেগুলিকেই 
তাদের শিক্ষ। ও স্বভাব-বৈশিষ্টা বলে ধরেছিলেন । ডিরোজিও এবং ভিরো- 
জিয়ানদের তার! পুরোপুরি চিনতে পারে নি। “ইয্বংবেঙ্গল' ভুক্ত যুবকদল 
তাদের নতুন চিন্ত৷ ও বিবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে বাংলাদেশে নুতন যুগের 
স্থচনা করতে চেয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার কর! যায় না। এরাই প্রথম 
পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাকে জর্বাস্তঃকরনে ম্বাগত জানিয়েছিলেন । দেশের 
মধ্যযুগীয় কুপংস্কার ও অজ্ঞতা দুর করে এরা দেশবাসীর চিত্তে মানধতাবাদ, 
নির্ভয় যুক্তিবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা গ্রাভৃতি নবধূগের প্রগতিধার! প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন । নতুন শিক্ষার আলোকে উদ্দীপ্ত ডিরোজিয়ানরাই দেশবাসীদের 
হধ্যে জাতীয্পতাবাদদের উন্মেষ এনে দিয়েছিলেন | তীর্দের সম্বন্ধে ষে অপবাছ 
ও বিরূপ সমালোচন। হয়েছে তার মূল কারণ তাদের অনেকের অসংযত 
ভাবভঙ্গী ও আচরণ। 


কিন্ত ডিরোজিয়ানদের প্রভাব দীর্ধকাল স্থায়ী হয় নি। দেশের চিরাচরিত 
বিশ্বাস, ধর্মাদ্ধত! ধর্মীয় পৃনরত্যু্খান প্রভৃতির মধ্যে এদের চিন্তাধারার 
ৰলিষ্ঠতা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল । তা ছাড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
তাদের বিক্ষিপ্ত ধারনাগুলি একটি স্ুুসংবন্ধ দার্শনিকতা। অর্জন করেনি, কোনও 
পরিকল্পনায় রূপায়িত হতেও পারেনি । 


পূর্বেই বল! হয়েছে উনিশ শতাবীতে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা তথা 
পাশ্চাত্য ভাবধার1 বিকিরণের ব্যাপারে হিন্দু কলেজের ভূমিক] সর্বা গ্রগণ্য 1৪০ 
ডিরোজিয়ানর! সে যুগে যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন বা পত্র- 
পত্রিক! প্রকাশ করেছিলেন তার বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর 
আরও ' কয়েকটি উল্লেখষোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সমিতি সম্পর্কে আলোচনা কর! 


৩০ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা; বাঙালীর শিক্ষা চিত্ত! 


প্রয়োজন । এগুলি হচ্ছে তত্ববোধিনীসভা, বেধুন সোসাইটি, বিদেযাৎসাহিনী 
সভা, সমস্থ, সমিতি ও বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স আসোসিয়েসন। সে ষৃপে 
বাংলা দেশে শিক্ষা সংস্কংতি প্রসারে এগুলির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এই 
সব সমিতি বা! প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যাবে হিম্ কলেজের ছাত্ররাই 
এগুলির প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিক৷ গ্রহণ করছেন এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই 
একাধিক ডিরোজিয়ান এদের সঙ্গে আছেন। 

এই সব সভাসমিতির কালাঙ্ুক্রমিক আলোচনায় প্রথমেই তত্ববোধিনী 
সভার (১৮৪৩) কথ। বলতে হয়। তত্ববোধিনী সভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাংলা 
দেশে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজ (১৮২০), সর্বতত্বদীপিকা সভা 
(১৮৩২ ১ বঙ্গভাষ! প্রবেশিকা সভ (১৮৩৬) প্রভৃতির আদর্শ এবং আযকাভেমিক 
আপোসিয়েসন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এই সভায় একসঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল। এখানে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্রেরে সঙ্গে নব্য 
শিক্ষিতরাও হাত মিলিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখছেন, তাহার 
(দেবেন্দ্রনাথের) প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই যে যখন দেশের শিক্ষিতদলের 
মধ্যে প্রতীচ্যান্থুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিম'দকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন 
তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞান সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন, বেদবেদান্তের 
আলোচনার জন্য তিনি তত্ববোধিনী সভা ও তত্ববোধনী পাঠশালা স্থাপন 
করিলেন । তিনি ধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আপনার কার্ধকে 
জাতীম্বতারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব 
তিনি চিরদিন রক্ষণ করিয়াছেন ।£০ 


বেধ্‌ন সোসাইটি ৪ ১৮৫১ সনে কাউনসিল অব. এডুকেসন এর সম্পাদক 
এফ. জি, মোয়াট-এর প্রস্তাব অনুসারে «বেধুন সোসাইটি+ প্রতিষ্ঠিত হল। 
এর উদ্দেশ্ত স্থির হল £সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্চিত নানা বিষয়ের আলোচনা? 
এই সোসাইটিতে প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ২৪ জন। তার মধ্যে ৫ জন 
ইংরেজ এবং ১৯ জন বাঙ্গালী ৷ ১» জন বাঙ্গালী হচ্ছেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃ মোহন বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ স্থধ্য কুমার, গুড়িব 
চক্রবর্ণ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচক্দ্র মিন্র, কৈলাস 
চন্দ্র বনু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ নাথ রায়» নবীন চজ্জ মি, 
জানেন মোহন ঠাকুর, প্যারী চরন সরকার, প্যারীাদ মিঅ, প্রনপ্র কুমার 
মিত্র, গোপাল চঙ্জ দত্ত) হরচন্ত্র দত্ত এবং দক্ষিনারঞন মুখোপাধ্যার | 


ইংরেজী (পাশ্চাত্য ) শিক্ষার প্রসার ৩১ 


এটা সত্যি লক্ষ্য করবার বিষন্ঘ যে যখন ইউরোপেও সমাজ বিদ্যার পঠন 
পাঠনের একেবারে টৈশব অবস্থা, তখন বেধুন দোসাইটিতে সমাজ বিজ্ঞান 
শাখা ছিল। এই জঙ্গে অন্য শাখা গুলি হচ্ছে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন, 
বিজ্ঞান এবং কলা» চিকিৎসা ও ম্বাস্থা এবং স্ত্রী জাতির উন্নতি। বেধুন 
সোসাইটি যেন একাধারে সাধারণ জ্ঞানোপাজিক! সভার একটি সম্প্রসারিত 
সংক্করণ, আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক অগ্রন্দুত। এখানে ইংরেজ 
ও বাঙ্গালী একত্র মিলিত হয়েছিলেন জ্ঞানচ্চার আস্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে । 
এবং রাজনীতি ও ধর্ম এই ছুইটি স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই 
আর] বিচরণ করবার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন । 


বিদ্যেৎসাহিনী সভ1 £ বেথুন সোসাইটির পর ১৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হল, 'বিদ্যোত্সাহিনী+ সভা। বিখ্যাত প্যারশাদ মিত্রঃ ক কমল ভট্টাচারধ 
প্রভৃতি সুধী বাঙালী বিদ্যোত্সাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং সে যুগের 
বহু বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষা ব্রভীরাও আহত হয়ে এ-সভায় ইংরেজী সাহিত্য 
সম্বন্ধে বক্তৃত! দ্রিতেন | বিদ্যোত্সাহিনী সভার মুখপত্র ছিল “বিদ্যোৎ্সাহিনী 
পন্ধিকা। এপত্রিকায় উত্কষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল। 
বিদ্যোৎসাহিনী সভাই কবি মাইকেলকে “মেঘনাদ বধ মহাকাব্য রচনার 
জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন ১৮৬১ ১২ই ফেব্রুয়ারী একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে । বিদ্যোৎ্সাহিন্ী সভার নেতৃত্বে কলকাতার বিদ্যোৎ্পাহিনী 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই রঙ্গালয়ে প্রকাশ্য ভাবে দ্বার উদঘাটন কর] হুয় 
১৮৫৭ সালের ১:ই এপ্রিল। এই সময় থেকেই কলিকাতায় নব্য শিক্ষিত 
পূনীর। নিজ নিজ ভবনে নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন । আশুতোষ দেবের 
বাড়িতে, পাধুরিয়াধাটা ঠাকুরবাড়িতে নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর 
ক্রমে পাইকপাড়ায় সিংহদের বেলগেছিয়! নাট্যশালা, জোড়ার্সাকে। ঠাকুর 
বাড়ীর জোড়াস্াকে। নাট্যশালা, বৌবাজার নাট্যশাল! প্রভৃতি স্থাপিত হয়। 
বিদ্যোত্সাহিনী সভ। বাঙালীর সাংস্বতিক জীবশণে নববল জঞ্চারের উদ্দেশ্য 
নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠিত করে এক অভূতপূর্ব দৃরদ্রশিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 

সমাজসেবাও ছিল এ সভার একটি অঙ্গ । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ 
সেবার আন্দোলনকে এ সভাই শুরু থেকে আত্তরিকভাবে সাহায্য করেন। 
এই সভার পক্ষ থেকে প্রথম যার! বিধবা বিবাহ করবেন, তাদের এক সহ্শ্ 
টাকার পুরক্কার ঘোষণা করা হয়।1” 


৩২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাডালশর শিক্ষা চিন্তা 


হুঙ্ধৎ সমিতি £ ১৮৫৪ সনের ১৫ই ডিসেম্বর সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে 
সুস্থ, সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । এই স্ুহৃংসমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর, কিশোরী চাদ মিত্র, প্যারীটাদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ 
চন্দ্র মুখোপাধ্যা, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি সে হৃগের প্রধাত বঙ্গ সস্তানরা। 
সম্মতির প্রথম দিনের সভায় এর উদ্দেশ্য স্থির হয়েছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন 
হিন্দ্ব বিধবাদের পুনধিবাহঃ বাল্য বিবাহ বর্জন ও বহুবিবাহ রোধ । 

এইসব সংস্থা বা সমিতির চেয়ে এমনকি বেধূন সোসাইটির চেয়েও 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর *বেঙল সোত্তাল 
সায়েন্স আসোসিয়েসান্*-এর প্রতিষ্ঠা । 

এই আসোসিয়েসন্-এর প্রতিষ্ঠায় ছিল রামমোহনের জীবনী রচয়িত্রী 
কূমারী মেরী কার্পেন্টারের উদ্যোগ এবং তার সঙ্গে সক্রিয় সহায়তা 
করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীটা্দ মিত্র, কেশব 
চন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রেভারেগ্ড লঙ, 
বিচার পতি নরম্যান* বিচারপতি ফিয়ার, বিচারপতি সাট্নকার, মিঃ ই. “স. 
বেইলি, মিঃ আটকিন্সান এবং মিঃ ম্যাকেন্জি প্রভৃতি বিদগ্ধ ইংরাজ। 
এই সমাজ বিজ্ঞান সভার উদ্দেশ্য ছিল “ইউরোপীয় এবং সকল শ্রেণীর দেশীয় 
ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার জনগনের সামাজিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের শ্রেণী-বিন্তাসের মাধ্যমে বাংলা 
প্রেসিডেন্সীতে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা 1১88 

সমাজ বিজ্ঞান সভার বৈশিষ্ট) এই যে ইত্তিপূর্বে কোন সভা বা সমিতি 
বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনার 
উদ্দেঙ্টে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 


প্রাথমিক শিক্ষা 
( ১৮৩৬-১৮৫৩ ) 


হিন্দু ক্রলেজ পাঠশালা 


ইতিপূর্বে বল! হয়েছে সরকার এ দেশের শিক্ষাবিষয়ে ফ্রিলট্রেসন নীতি 
অবলম্বন করে দেশীয় পাঠশাল! অর্থাৎ জনশিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে 
পড়েন । দেশীয় পাঠশালা সম্পর্ক সরকারের এই বিমাতৃস্থলভ মনোভাব 
সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবশ্যই চিন্তিত করেছিল। তখন চারদিকে 
ইংরাজী শিক্ষার জয়জয়কার চলছে । ইংরাজী জ্ঞান তখন আধিক উন্নতি ও 
সামাঞ্জিক মর্যাদা লাভের সুনিশ্চিত সোপান । ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
দেশবাসীকে এই ভারে প্রমত্ত দেখে হিন্দ্ু কলেজের অধ্যক্ষ সভার রাধাকাস্ত 
দেব, ছ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, প্রপন্ন কুমার ঠাকুর প্রসৃতি বাংলা 
ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষার্দানের উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ পাঠশাল। 
স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। পাঠশালার জন্য অর্থংগ্রহঃ ছাত্র-নির্বাচন, 
শিক্ষক নিয়োগ» পাঠক্রম প্রস্ততি এবং পুস্তক রচনা প্রভৃতি কাজের জন্য 
ডেভিড, হেয়ার, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
প্রভৃতিকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হল । 

কমিটি স্থির করেন, প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর, বানানঃ ইতিহাস, ব্যাকরণ ও 
গণিতের প্রাথমিক সুত্র, গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ, অঙ্ক, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়। 
জ্যোতির্বিছ্যা, শ্দ্বক্ণপে ভাষা কথনের বিধি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
এবং পত্রলিখন রীতি । তৃতীয় শ্রেণীতে শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়মঃ 
জমিদারী ও বাণিজ্য সম্পকাধ ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, 
জ্যোতিধিষ্ভা বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা 
গভর্ণমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের 
ব্যবস্থা |: 

১৮ই জানুয়ারী ১৮৪* বহু নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও বাঙালীর সম্থথে বাংলা 
পাঠশালার পাঠ আরভ্ভ হয়। সেদিন পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক রামচন্জ 


ডু 


৩৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


বিছ্যাবাগশশ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
বক্তৃতা করেন এবং বাংল! যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মত শক্তিশালিনী 
ভাষা-_-সে কথাও বলেন। সেদিনের সভায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক 
ডাঃ সাঙ্‌নেসী এবং হিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডদন সাহেবও বাঙালীর 
বাংল। ভাষা শিক্ষার-- প্রয়োজনীয়তা সম্পর্ক বক্তৃতা করেন। 

হিন্দু কলেজের উপর সরকারী কর্তৃত্বের স্থচনা বহ পূর্বেই হয়েছিল। 
১৮৪১ সানের ২*শে অক্টোবর থেকে এই কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দ 
কলেজের অধ্যক্ষ সভা কাউন্সিল অব. এডুকেশনের অন্তর্গত একটি সাব কমিটি 
রূপে গণ্য হল এবং অধ্যক্ষ সভাকে প্রতিটি বিষয়ে কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে 
চলতে হবে এই আদেশ হল। 

এতদ্রিনে অধ্যক্ষ সভার চেষ্টায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্যায়ী 
পাঠশালার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কর্তৃত্ব পাওয়ার পর 
জেনারেল কমিটি অব পাখলিক ইনসট্রাক্দন (যেটি ১৮৪ সালে কিছু 
পরিবন্তিত হয়ে কাউন্সিল অব এডুকেশন নামে অভিহিত হয়েছিল) এ 
সম্পর্কে একটি সাব কমিটি গঠন করলেন, এবং তাতে একমাআ বাডালী সদস্ত 
রইলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর । হিন্দুর আচার মাচারণ প্রাচ্য দর্শন বা ভাবধার। 
ধাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত ন! হতে পারে সে জন্য শিক্ষা সমাজ এই নিয়ম 
করে দিলেন যে, প্রথমে ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক লিখে তা তাদের সাব কমিটির 
দ্বার! অন্থমোর্দিত করিয়ে তবে বাংল। ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হবে। 
এভাবে কাজ করার ফলে পাঠশালার আদর্শ ব্যাহত হুল এবং জাতী 
ভাবাদর্শ মূলক পাঠ্য পুস্তক রচনার আর আশা রইল না। 

অধ্যক্ষ সভা পাঠশালার শোচনীয় পরিণতির কথা জানিয়ে কাউক্ষিলকে 
দুবার পত্ত লিখলেন। কিন্তু কাউন্সিল তাদ্দের কথায় কর্ণপাত করলেন ন]। 
১৮৪৩-৪৪ সনে পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা দেঁড়'শর কিছু বেশীতে দ্রাড়াল, 
কাউন্সিল পাঠশালার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করলেন না। বেঙ্গল 
হরকরাঃ (২৯ আগষ্ট ১৮২১) লিখলেন-হিন্দ্র কলেজ পাঠশালা! যে অবস্থায় 
এসে দাড়িয়েছে, তাতে একে গুরুমশায়দের পাঠশালার চেয়ে উচুতে স্থান 
দেওয়া যায় না।1 
_ ইতিমধ্যে হিন্দ্র কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
সভা এবং কাউন্সিলের মধ্যে নান! বাগবিতগ্ডা এবং বাদপ্রাতবাদ সুর ছোল। 


প্রাথমিক শিক্ষা ৩৪ 


কলে কাউন্সিল কলেজ পরিচালনার ভার সবটাই নিজে হাতে নিলেন 
সামান্য ষেটুকু অবশিষ্ট ছিল ১৮৫৪ সনের ১৫ই মে থেকে হিন্ু কলেজ 
প্রেসিজেন্দী কলেজে পরিণত হল, স্কুল বিভাগের নাম হল হিন্টু স্থল এবং 
বাংলা পাঠশালা সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত হল। এ অবস্থাতেও এই 
১৮৫৪ সালেও রেভারেগ্ড লঙ্‌ দেখেছিলেন পাঠশালায় মাসিক আট আন! 
মাহিন। দিয়ে ২০* ছাত্র বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে । ব্যাপারটা 
তাঁকে দস্তরমত বিদ্মিত করেছিল ।1৫ 

নুতন ব্যবস্থা অনুসারে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ দ্ূপে ১৮৫৫ সনের ৩*শে 
এপ্রিল “কাউন্সিল অব. এডুকেশন এর পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশক্স এই বাংলা 
পাঠশালার পরিচালন] ভার গ্রহণ করলেন । 


তত্ত্ববোপ্রিনী পাঠশালা। 

১৮৪০ এর ১৩ই জন দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। 
তত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য হিন্দ্ব কলেজ পাঠশালার থেকে ভিন্ন। হিন্দ 
কলেজ পাঠশালায় ধর্মালোচনার অবকাশ ছিল না অথচ মিশনারীর। অবৈতনিক 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী শিখানোর ছলে ছাত্রছাত্রীদের 
শ্বীষ্টতত্বই বেশী করে শিখাচ্ছিলেন। দেবেজ্নাথ তত্ববোধিনী পাঠশালার 
পাঠক্রমের মাধ্যমেই তার শিক্ষাচিস্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ।1? 

ংলার অগ্রগন্ ব্যক্তিদের মনোভাব অনুধাবন করে ইতিমধ্যে বড়লাট 
হাডিঞ বাংল? শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এলেন । 

১৮৪৪১ ১*ই অক্টোবর এবটি ঘোষণায় তিনি বললেন, ইংরেজী শিক্ষা 
প্রাপ্ত ব্যক্তি গুণ ও যোগ্যতা. অনুসারে সরকারী কাজে নিষুক্ত হতে পারবেন । 
ঘোষণায় তিনি আরও বললেন যে, নিম্ন পদগুলিতেও নিরক্ষর ব্যক্তিদের 
নিয়োগ না করে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠনক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ কর] 
হবে ।£€* হাডিজ্ের ঘোষণা এদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রচারে প্রচুর সহায়তা 
করেছিল এবং সেই সঙ্গে বাংলা শিক্ষা প্রসারেরও ক্ষেত্র রচন। করেছিল । 
কেবলমান্্ দেশবাসীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর নাকরে তিনি বঙ্গদেশে (বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা) ১*১টি বাংল। আদর্শ পাঠশাল। স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। 
যদিও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে ১০১টি পাঠশালা! কিছুই নয় তবু সরকার মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছেন এতে সেঙ্গিনকার দেশহিতৈষী 


৩ বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা! £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


বাক্তি মাত্রই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন । | 

১৯১টি বিদ্যালয়ের জন্য ১০১ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হুল। বিদ্যালক্জে 
বাংলা লিখন পঠন, বাংলায় গণিত, ভূগোল এবং ভারত ও বাংলার ইতিহাস 
পড়ানোর ব্যবস্থা হল। বঙ্গবিচ্যালয়ে ছাত্রদের মাসিক বেতন দিতে হত 
এবং নিজেদের বই কিনতে হত। 

হাডিগজ এই সমস্ত বিছ্াালয়ের ভার দিলেন সদর বোর্ড অব. রেভেনিউ এর 
উপর। হান্ডিঞ্জ বৃঝেছিলেন “কাউন্দিল অব. এডুকেশন+ ইংরেজী শিক্ষা 
নিয়েই মশগুল, তাই বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এদের দ্বার। সম্ভব নম্ব। 
কিন্তু হান্ডিঞ্জের চেষ্টা সত্বেও বাংল! শিক্ষার প্রতি সরকারি ওদাসিন্তের 
অবসান হল না । উপযুক্ত পরিচালক, পরিদর্শক এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাবে 
তিন চার বছরের মধ্যেই স্কুল গুলির দু'শ! দেখা দিল । 

১৮৫২ সনে ১৯শে এপ্রিল বঙ্গ বিদ্যালয়গুলি যখন কাউন্সিল অব. 
এডুকেশনের কর্তত্বাধীনে আসে, তখন এদের অত্যন্ত দুরবস্থা । ১৮৫৪ সনের 
১৯শে জুলাই উড. সাহেবের ডেস্প্যাচ প্রকাশিত হল । এ সময়ে বাংলাদেশে 
৩৩টি বঙ্গবিদ্যালয়ে ১৪০০ ছাত্র লেখাপড়া শিখছে ।19 

প্রাথমিক শিক্ষা বা জনশিক্ষা সম্পর্কে সরকারের অন্ুদার উদাসীন 
মনোবৃত্তি এরজন্য দায়ী । ১৮৫৭ সনের জুন মাসে “ক্যালকাট? রিভিউ? (পৃ:৩*৫) 
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে লিখছেন, [1 86088] 161) 10 ()11- 
86610. 17911810119, (102 03০91101210 06905%/5 75. 8১00০0/- 21010119811 
0] ৬6110900181 17000801010 1 0106-00170 016 58181 06 ৪. (০011609101 
01 £6৬০1009 1 4৯5 00001) 15 6%061)080 00 200 19115017615 10 1911 !. 

অর্থাৎ বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লক্ষ লোকের বাস। আর এদেশে 
সরকার বাংলা শিক্ষার জন্য খরচ করেন বছরে আট হাজার টাকা! এ টাকা 
হচ্ছে একজন কালেক্টারের বাধ্িক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ, এটাকায় 
জেলখানায় দু'শ কয়েদী এক বছর পোষ! হয় । 

ক্যালকাট। রিভিউঃ যে ভাষায় বাংল! শিক্ষ! সম্পর্কে সরকারী উদ্দাসীনতা। 
প্রকাশ করেছেণ* তার চেয়ে অব্যর্থ ভাষায় এ তাচ্ছিল্যের কথা প্রকাশ বোধ 
হয় সম্ভব নয়। 


স্্রী শিক্ষা! (১৮৩৬-১৮৫৩) 
১৮৩৭ সালে বিখ্যাত ধনী মতিলল শীল শ্রী হুলধর মল্লিকের সহযোগে 


প্রাথমিক শিক্ষা ৩৭ 


এমন একটি সংঘ স্থাপনের প্রত্তাব করলেন যার উদ্দেশ্য হিন্ক সমাজে বিধবা 
বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীদের মধ্যে উদ্ধার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন। কিন্তু 
'এ্ররূপ মতের ও সংঘের বিরোধী দলও তদানীস্তন বঙ্গসমাঞ্জে বর্তমান ছিল । 

“সমাচার দর্পন এ সম্পর্কে উভয় পক্ষের পত্র কিছু প্রকাশ করেছেন । তা 
থেকে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে চিস্তাধারা সে সময় 
চলেছিল তার পরিচয় পাওয়া! যায়। ১৮৩৮ সালের রা মার্চ স্ত্রীশিক্ষার 
পক্ষপাতী এক ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে লেখেন, "কএকজন হিতৈষী সাহেব 
লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেদের বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশাল। স্থাপনার্থ 
উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএকজন বালিক। 
বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোধিকের নিমিত্ত তাহাদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্ত 
অন্ঠান্ত স্থানে তাহাদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে। 

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচন1] করিলে এই বিষম্ব অতি বিলপনীয় বটে। 
যদ্যপি পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দেওয়া! যায় তবে দেশের 
সৌষ্ঠৰ হওনের অতি বিলম্ব হইবে । সকল দ্বেশেই সর্ককালেই পুরুষের 
স্ত্রী লোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা! যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকের বদি সম্পূর্ণ 
রূপে অজ্ঞানাবস্থায় ধাকেন তবে পুরুষের] কিরূপে সর্ব'তোভাবে সভ্যতা প্রাঞ্ধ 
হইতে পারেন। 

অতএব আমি ম্বদেশীয় মিআবর্গের প্রতি এই বিনীত করি যে ইহার 
প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহু- 
নগর, পাণীয়হাটি, চু'চুড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান গগুগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট 
মান্ত ব্যক্তিদের উচিত যে তাহার] সকলে একক্র হইয়] স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ 
এক এক পাঠশালা স্থাপন করেন ।...অতএব অতি সাহসপূর্বক আমরা কেহ 
এইক্ষণে আরম্ভ করি এবং শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসার্দে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত 
সুফল দিতে পারিবে । কম্যচিৎ ব্রন্ষণস্ত | চু'চুড়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮। ৪ 


আবার ২৬শে মে, ১৮৩৮ মুশিদাবাদ থেকে কৈলাস সেন লেখেন-_ 

শ্রীযৃত দর্পন প্রকাশক সমীপেহ। আপনার ১১৮১ সংখ্যক দর্পনে কম্তচিৎ 
'ভু'চুড়া নিবাসী গুপ্তনামধারী 'ব্রাঙ্গণন্ ইতি, স্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ 
হইয়াছে। কিন্তু কাধ্যান্তরে স্থানাস্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব 
হইয়াছিল । এইক্ষণে দৃষ্টমাত্রই লেখকের ভ্রান্তি শাস্ত্যর্থে য্কিঞ্ৎ লিখিলাম। 
'লিথক মহাশয় স্ত্রীগণের বিষ্ভাভ্যাস না হওয়াতে আত্তরিক বিষাদিত আছেন। 


৩৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


সম্পাদক মহাশয় ও লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস লা হওয়াতে 
দেশীয় পোঁষ্টবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায়, কি অপূর্ব কথা। 
অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষ! করিলে দেশের যে কিনে উপকার দশিত তাহা আমার 
বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব শাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল 
কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ “বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীতু রাজকুলেহ্‌ চ 1১৪০ 

আবার কৈলাস সেনের বক্তব্যের প্রতিবাদ ১৬ই জন, ১৮৩৮-এ জনৈক 
হুগলী নিবাসী করলেন £ 
কক্্দপ'ন সম্পাদক মহাশয় স্ত্রীলোকদ্দিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন নিষেধ 
নাই বরং নীতিশাস্ত্ে স্পষ্ট অনুমতি আছে যথা_ 

“কগ্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষনীয়াতি যত্বুতঃ ৷” ইত্যাদি অর্থাৎ কন্যাকে 
পুত্রের হ্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক। 

আঘি এই কহিতেছি যে একালে রাণী ভবাণী হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্তামা- 
সুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অনেকেই 
করিতেছেন তাহাতে তাহাররদে প্রতি কি দোষ স্পশিয়াছে বা স্পশিতেছে, 
অতএব পৃর্বাবধি এ পর্যস্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিত 
আছে এবং তাহাতে দোঁধাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকাধ্য |9£ 

এইভাবে সপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের বার্দানুবাদ চলল স্ত্রীশিক্ষ! সম্পর্কে 
এবং তারই ভিতর অত্যন্ত মন্থর গতিতে স্ত্রী শিক্ষা! এগিয়ে চলল বঙ্গদেশে । 


১৮৪০ জনে রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা। সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে ২০৭ 
টাকা পুরস্কার পেলেন। প্রবন্ধটি গৌরমোহন আডি্ডর ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীতে ছাত্রদের সন্ধে পাঠ কর] হল (মার্চ ১৮৪৯) এবং ১৮৪১ সনের 
জুলাই মাসে পুম্তকাকারে প্রকাশিত হল, নাম হল “৪৫156 162381৩- 
09০861000 । কৃষ্ধমোহন এ প্রবন্ধে বললেন, হিন্দ্ব শাস্ত্রের নানা গৌড়ামির 
জন্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য হিন্দু মেয়ের] শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চাৎপ্ 
হয়ে আছে। তিনি শিক্ষিত ইউরোপীয় মহিল। দ্বারা ঘরে বসে যাতে সম্তাস্ত 
মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে তার প্রস্তাব করলেন এবং এ প্রসঙ্গে, 
প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কন্যার শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন । অবন্ক 
এ ব্যবস্থা চালু করতে হলে সংগঠন প্রয়োজন । 

তিনি বললেন-_-&100 1 ৬০1৫ 1001 06 01010191108] 0 00099. 
(021 8 10800015018 ০০10 06 0176160 00061 1176 81195191059 0৫ &. 
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অর্থাৎ ইউরোপীয় ও স্ব্দেশীয়দের দ্বারা মিলিতভাবে স্ুুপরিচালিত কোনে! 
ংস্থার ততাবধানে যদি স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সে শিক্ষায় যদি হিন্দ্রদের 
গাহ্স্থা বাবস্থায় রিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা না হয়, তাহলে কলকাতার 
স্রীশিক্ষা। ক্রমশঃই প্রসারিত হবে ।, 
রামগোপাল ঘোষ নব্য বঙ্গের একজন নেতা ছিলেন । তিনি বরাবর 

্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ১৮৪২ সনে তিনি হিন্্ব কলেজের 
প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের ক্্রীশিক্ষা সম্পর্কে ছুটি রচনার জন্য একটি ম্বর্ণ ও 
একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীর মধুন্থদন দত্ত ও 
তূদ্েব মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ লিখে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার 
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১৮৪২-এর ১লা জুন হেয়ার সাহেব ন্বর্গত হলেন। স্মৃতিসভায় প্রগতিশীল 
বাঙালীরা “হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড, নামে একটি ভাগার খুললেন । উদ্দেশ স্্রী- 
শিক্ষা প্রসার | স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উংকষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার 
কথাও হল। ১৮৮৯ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর শর্মা 'ভারত- 
বর্ষায় নারীগণের শিক্ষা প্রবন্ধ লিখে পুরম্কীর পেলেন । ১৮৬৪ থেকে পুবস্ধার 
তুলে দিয়ে এই ফাণ্ডের সাহায্যে বাংলাভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ আরস্ত 
হয়। ফাগণ্ডের পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীট।দব 
মিত্র, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিব চন্দ্র দেব এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর 1৪4 


বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটির কর্ণধাররূপে তারাাদ্ চক্রবর্তশ, রাম- 
গোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে ১৮৪৫ সনেই 
একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন । প্রায় এই সময়েই উত্তরপাড়ার জমিদার 
জয়কষণ ও রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায় স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় জানিরে 
শিক্ষা সমাজের কাছে পরিকল্পন] পাঠান ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। বারাসতে 
প্যারীচরণ সরকার, নবীনকুষ্জ মিত্র, কালীকৃষণ মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
একষোগে একটি বালিক। বিদ্যালয় ১৮৪* লালেই স্থাপন করেছিলেন ।%০ « 


৪০ বঙজদেশে ইংরেজী শিক্ষ1 £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে জন এলিয়ট, ডরিস্কওয়াটার বেধূন বড়লাটের 
শাসন পরিষদের ব্যবহার সচিব হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন। পদাধিকার 
বলে তিনি “কাউন্সিল অব. এডুকেশন এর সভাপতি হলেন। 

বেধুন এদেশে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। 
এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা সগ্ধদ্ধে তার ধারণ। অত্যন্ত ম্বচ্ছ ছিল, 
তাই নিজে গৌড়া শ্রীষ্টান হয়েও তার স্কুল থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বাদ দিলেন 
এৰং সন্ত্রাস্ত ঘরের মেয়েদের নিয়ে স্কুল খুললেন । গৌরীশক্কর ভট্টাচার্ষের 
“সংবাদ ভাস্কর” ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর*বেধুনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত 
করলেন। 

সত্রীশিক্ষা। বিষয়টিকে গোড়া থেকেই মর্ধাদ1 দেবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রকৃত 
সন্ত্রাস্ত বংশের প্রায় কুড়িটি মেয়ে নিয়ে স্কুল শুরু করলেন । 

বেথুনের এ ধরণের প্রচেষ্টাকে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্ন পরিশ্রাবণ নীতির 
প্রয়োগ বল। যেতে পারে। 

১৮৪৯ সনে বেখুন “ক্যালকাট। ফিমেল স্কুল” স্থাপন করলেন । রাজনারায়ণ 
বন্থ লিখেছেন_-“যেদ্িনই উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনের পতাকা 
উড়াহয়া ও বাছ্যোগ্যম করিয়া মহাঁপমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া 
গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন ।%৫ 


বিদ্যালয় খোলার দিন যে একুশটি মেয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার মধ্যে 
ভূবনমাল1! ও কুন্দমমাল! মদনমোহন ত্কালংকার মহাশয়ের ছুই কন্তা। 
মদনমোহন শুধু মেয়েদের পাঠিয়েই কাজ শেষ করেননি, তিনি কিছুকাল যাবৎ 
এ বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াতেন এবং মেয়েদের পাঠোপযোগী বাংলা 
পাঠ্যপুস্তকও রচন] কব্বতে 'আরস্ত করেন। 

বেথ্ন সাহেবের অন্থরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫* সনের ভিসেম্বর মাস 
থেকে তার বাঁলিক] বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। বেখুন 
বলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কী নিদারুণ শ্রম ও যত্বু স্বীকার করেছিলেন, 
তার বিবরণ বিদ্যাসাগরের অন্থজ ও জীবনীকার শুচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
গ্রন্থে জানা যায়। শতৃচন্দ্র লিখছেন--“মগামতি ভারত হিতৈষী, বেধুন 
সাহেব ভারতবর্ষের অবলাগণের বিগ্াশিক্ষার জন্য সর্ধপ্রথমে কলিকাতা 
মহানগরীতে বালিকা বিষ্যালক্ স্থাপন করেন। 
ঞঞ্চ্ কলিকাতাস্থ দলপতিদের নিবাবণে প্রথমত? কেহ কেহ স্বীয় ছুহিতাগণকে 
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শিক্ষার জন্য এই নব প্রতিষিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহস করেন 
নাই। অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে বহবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল “ঘোষ, 
বাবু ঈশানচন্দ্র বন্্ু ও তত্কালের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল- 
ববার্‌ শস্তনাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালস্কার প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ও সন্ত্রাস্তলোক স্বীয় স্বীয় কন্তাগণকে 
শিক্ষার্থে 'বেধুন বালিকা বিদ্যালয়ে” প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ 
্বলপতিদের নিবারণেও ক্ষান্ত হইলেন না। এজন্য কলিকাতা ও পল্লীগ্রামস্ত 
সম্তাস্ত দলপতির। এঁক্য হইয়া উহাদের সহিত সামাজিক ব্যবহার বদ্ধ করিয়। 
দেন এবং সংবাদপত্রেও তাহাদের যধোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়! 
ছিলেন। 

*** যে সকল বালিক! এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ সময়ে বিপক্ষপক্ষ প্রতিবেশী সকল 
অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ! অগ্রজ মহাশয়, পরিশ্রম স্বীকার 
'করিয়া গতিবিধি ও উপরোধ অনুরোধ দ্বারা এ দকল আপত্তি খণ্ডণ করিয়া 
দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। তৎকালে বেখুন ফিমেল স্কুলের চিরস্থাপ্নিতার 
কোন আশাই ছিল না। পরিশেষে বেধূন সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে 
এ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। 


সবপ্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা। প্রচার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বেধুন 
সাহেবকে প্রবৃত্ত করেন । ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তরিক যত্বু না করিলে 
তৎকালে এতদদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া দুষ্কর হইত। তাছার যদ্বের 
শৈথিল্য থাকিলে, কোন্কালে বেধুন ফিমেল স্কুল উঠিয়া যাইত।১%? 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রথম! কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের 
জুলাই মাসে এই ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা] বেথুন স্কুলে ভণ্তি করেন। তিনি 
১৮৫৯১ ৮ই জুলাই মেদিনীপুর রাজনারায়ন বন্থুকে লেখেন,--"আমি বেথুন 
সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টাস্তে 
কি ফল হয়।**৪ 

বেধুন ইহপোক ত্যাগ করেন ১৮৫১ সনের ১১ই অগষ্ট। ডালহৌসী 
তারপর থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নিজেই বহন করেন। ১৮৫৬, ৬ই মার্চ 
বতিনি ভারত ত্যাগ করেন। সেই থকে তার পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে কলকাতা 
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বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নিলেন ভারত সরকার । 

ভারত সরকার বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এবং বিদ্যালয়টিকে জনপ্রিয় 
করার জন্য ১৮৫৬, ২০শে ওসপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত হিন্দু 
প্রধানদের নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতি গঠন করলেন । 

সভাপতি--স্তার সিসিল বীভন্, সদন্যগণ-_-রাজ! কালীকষ্ণ বাহাদুর, 
রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষবাহাছুর, অসৃতলাল মিত্র, রায় 
প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ব রায়+ রাজেন্দ্র দত্ত, ভবানী প্রসাদ দত্ত, রমাপ্রসাদ 
রায়ঃ কালীপ্রসাদ ঘোষ। অনৈতনিক সম্পাদক-_ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1%৮ 

উনবিংশ শতকের গোড়াতে মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে 
স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর উদার মনোভাবের অভাব ছিল। তারপন্ন 
কয়েকটি মিশশারী প্রতিষ্ঠান যেভাবে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিম্ন 
শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তাতে বাঙালীর 
উপরোক্ত অনুদ্দার মনোভাব কঠিন প্রতিরোধে পরিণত হয়েছিল । 

আলোচ্য সময়ে ( ১৮৩৫-১৮৫৩) বঙ্গদেশে নানা পত্রিকার মাধ্যমে 
বাদান্থবাদের ফলে এবং বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে মত 
প্রকাশের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর মন ভ্রীশিক্ষার জন্য অনেকটা প্রস্তুত হল । 
এ মানসিক প্রস্ততি পূর্ণতা পেল গোদন যেদিন উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত পদ্ধতিতে 
বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত স্থচন! করলেন । এই উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন জন্্‌ 
বেথুন এবং উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর গ্রভৃতির মত প্রথম 
শ্রেণীর দেশনায়কদের অকুপণ সহায্ুতা নিয়ে সম্ত্রাস্ত ও উচ্চবর্ণের মেয়েদের জন্তু 
স্্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । এই শুভ স্থচনার পর থেকেই সকল শ্রেণীর বাঙালীর, 
বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল মানসিক প্রস্ততি গড়ে উঠতে লাগল। 


সমকালীন চারজন বঙ্গ অনীমীর শিক্ষািভি। 


নাজ াপ্রাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ ) 


রাজা রাধাকাস্ত দেব বাংলার ইতিহাসে একটি বিস্বত প্রায় নাম। এর 
কারণ তার সম্পর্কে নিষ্ঠুর দুটি তথ্য  রাজ। রাধাকান্ত রামমোহনের সতীদাহ 
প্রথা উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দ্রেশে বিদ্বেশে আন্দোলন স্থষ্টি করেছিলেন 
এবং তিনি স্ুহৎ সমিতির বহুবিবাহ প্রথা নিরোধক আন্দোলনেরও সক্রিয় 
বিরোধিতা করেছিলেন। এ দুটি কাজই যে সামাজিক প্রগতি বিরোধী 
এ সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নই । এ ছুটি কাজ রাধাকাস্তের জীবনের 
সমস্ত সৎ প্রচেষ্টাকে অনেকখানি মান করে দিয়েছে । তাই বোধহয় তার 
শিক্ষা চিন্তা ও শিক্ষা প্রচেষ্টার যথার্থ নিরপেক্ষতা দিয়ে প্রকৃত মূল্যায়ণ করা 
হয় নি। রাধাকাস্ত দেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নিজস্ব চিস্তা ও 
ভাবন1 অনুসারে তিনি আজীবন কাজ করে এগছেন, বিদেশ-বাছিত যুগের 
হাওয়া তাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারেনি । রামমোহন যে-সময় 
বলছেন, এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন কর্তব্য, বলছেন, 
মামুলী সংস্কৃত চর্চাকে রাস্থীয় আশ্রয় দিলে দেশবাসী অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে 
মুক্ত হতে পারবে না, সে সময় সংস্কৃত চর্চাকে সর্বসাধারনের পক্ষে সুলভ 
করবার প্রচেষ্টায় রাধাকান্ত জীবনপাত করে চলেছেন । সে যুগে রাধাকাস্তের 
ংস্কৃত চর্চা প্রসারের জন্য বিপুল ব্যাকুলতা৷ এবং প্রচুর অর্থব্যয় প্রগতি 
বিরোধী বলেই মনে হওয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি 
নিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার দ্বারাই এদেশে 
তথাকথিত নবজাগরণের উদ্যোক্তার! শ্বদেশের প্রাচীন গৌরবময় এঁতিহ্োর 
সজে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং এই পরিচয়ই এই তথাকথিত জাগরণের 
পথ রচনায় তাদের শক্তি জুগিয়ে ছিল । ৪* বছরের প্রাণপাত চেষ্টায় রাধাকাস্ত 
যে বিশাল সংস্কৃত অভিধান “শব্বকল্পত্রম' সংকলন করেছিলেন সে গ্রন্থ রচনায় 
তার স্কনির্দিই্ উদ্দেশ্য ছিল "০ 251৬০ 106 50009 ০ 98118101010 1009 
০৬ ০0000015 %/11516 11985 06510 02. 1106 06011065.2 ০ 
সে গ্রন্থের সাহায্যেই উইলসন্‌, ম্যাক্স্মূলার প্রভৃতি পাশ্চত্য পণ্ডিতরা' 
প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্ষে পরিচিত হয়ে ভারতের গোৌঁরমণ্ডিত 
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এতিহাকে বিশ্ববাসীর কাছে উদঘাটিত করতে পেরেছিলেন 

স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কংত শিক্ষা প্রসারের জন্য রাধাকাস্ত ১৮৫৭ সনে 
শোভাবাজারে একটি সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর »ই ফেব্রুয়ারি 
“সমাচার চক্জ্িকা” লেখেন, 


নূতন সংস্কত কলেজ। আমরা অনীম আনন্দসলিলে অবগাহন পূর্বক 
প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীয় অদ্িতীয় মান্তা গ্রগন্ত পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জল 
নুপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকাস্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পণ্তিতবর প্রযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত 
আনন্দ চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্চাধ্য মহাশয়গণ 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন । বেল ১* (দশ) ঘণ্টাবধি ছুই প্রহর চারিঘণ্টা 
পর্যন্ত পাঠের কাল নির্ণধত হইয়াছে । ১২ (বার ) জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেছেন। এ অভিনব কলেজে আপাততঃ ব্যাঁকরণঃ অলংকার, ভঙ্রি কুমার 
কাব্যাদি, শব্ধশান্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্থৃতি ধর্মশান্ত্র অধ্যাপন। হইতেছে। 
নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, এ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাঁও 
রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন 13& 

সংক্কৃত চর্চার পুনরুজ্জীবন রাধাকাস্তের জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হলেও সে 
যুগের সকল শিক্ষা! প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ম্মরণীয় যে 
“হিন্ব কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি এর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্াকুলার লিটারেচার 
সোসাইটি সবার সঙ্গেই তার যোগ ছিল। 

১৮৪৫ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিশনারীঘের শ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের নিরঙ্কুশ 
প্রচেষ্টায় বাধা দেবার জন্য যখন মিশনারীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির 
মত একটি হিন্্ব অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, তখন 
রাধাকান্ত সেই উদ্দ্যোগ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই “হিন্দ 
হিতার্থা বিদ্যালয়” (হিন্দ. চ্যারিটেব.ল্‌ ইন্দষ্টিটিউশন ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
১৮৪৬ খঃ-এর লা মার্ট। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রাধাকাস্তের 
প্রচেষ্টাকে দেবেজ্দ্রনাথের তববোধিনী পত্রিকা উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন বিশেষতঃ রাজ। রাঁধাকান্ত দেব বাহাদুর পক্ষপাত 
শ্ণ্য হইয়া! এ বিষয়ের স্ুপসিদ্ধির জন্ত যে প্রকার ঘত্ববান হইয়াছেন, ইহাতে 
কতকাধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।৪* 
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১৮৫৩ সন থেকে হিন্দু কলেজে হীরাবুলবুলের পুত্রকে ভর্তি করা নিয়ে যে 
আন্দোলন গুরু হয় তারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় “হিন্দ্ব মেট্রোপলিটান কলেজ ।* 
রাধাকাস্ত দেব, মতিলাল শীল এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কলেজের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন । কলে কলেজের যে পরিচালনা সমিতি গঠিত 
হয়েছিল রাধাকাস্ত সর্বসম্মতিক্রমে সেই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । 


জনশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকাস্তের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যেসমকালীন 
কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে রাজা রাধাকাস্ত ছিলেন অন্যতম যিনি 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বন্যার মুখে সুষ্টু পদ্ধতিতে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার 
পথ উন্মুক্ত ও প্রশন্ত করেছিলেন । স্কুল বৃক সোসাইটির সদশ্য হিসাবে এবং স্কুল 
সোদাইটির দেশীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি কপ্কাতার বিশৃঙ্খল পাঠশাল।- 
গুলিতে নিয়মশৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় শিক্ষাকে সুবিন্যন্ত ও সুপরি- 
চালিত করেছিলেন । তাছাড়া নিজে পাগশালার ছেলেমেয়েদের জন্য বাংল 
পাঠ্য পুস্তক রচনা করে এবং উপযুক্ত পণ্ডিতদের দ্বারা রচনা করিয়ে 
তিনি এ সব পুস্তক ছাত্রছাত্রীদ্দের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থাও করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বন উন্নত ধরনের শিশু পাঠ্য- 
পুস্তক রচনা করেছিলেন সত্য কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা দেশে পথিরুতের 
গৌরব রাধাকান্তেরই প্রাপ্য । 


সে যুগে রাধাকাস্ত প্রকাশ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পাঠানোর পক্ষপাতী 
ছিলেন না, কিন্তু তা বলে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তিশি। তার 
শোঙাবাজার রাজবাটীতে স্কুল সোসাইটির ছান্রদের যে বাধিক ও হ্রেমাসিক: 
পরীক্ষা হত» তাতে ছাত্রদের সঙ্গে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির ছাত্রীরাও 
পরীক্ষা দিতে আসত এবং ছাত্রদের মত তার্দেরও গুণান্ছসারে পারিতোধিক 
দেওয়া! হত। 

বেথুন সাহেব কলকাতায় মেয়েদের প্রথম স্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৮৪৯ 
সনের এই মে। বেধুন সাহেবকে একখানি পত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে 
ঠার অভিমত এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে তিনি কিকি করেছেন তার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন (২* শে মার্চ, ১৮৫১)। সেপত্রে তিনি বলেন, 
'আপনি যে মহত উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রক্মাসী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার 
'সভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারনা দ্বর করিবার জন্ত বমি এই স্থযোগে 


৪৩ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


বলিয়া রাখি যে, আমি নিজে এতকাল উপদেশ ও কর্মের দ্বার দেখাহয়াছি 
যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা । জাতির নৈতিক চরিত্র ও 
সামাজিক নুথ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা 
এখন আর ব্যাখ্য। করিয়া বলিতে হইবে ন1188 

বেধুন স্কুল (ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠার সমকালে রাধাকাস্ত দেব. 
নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । এ বিদ্যালয় 
সম্পর্কে “সম্বাদ ভাঙ্কর” লেখেন «কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ 
দ্বিতীয় বিদ্যালয় । আমর শ্রবণ করিলাম শ্রীধুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব 
বাহাদুর তাহার বাটাতে স্ত্রীলোকর্দিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন 
করিয়াছেন। সংস্কত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরাজী, 
বাংলা, উভয় ভাবায় শিক্ষাদান করিতেছেন 13£ 

ডঃ নিমাই সাধন বোস বলেছেন রাধাকাস্ত দেবের শিক্ষাচিস্ত। তার বাস্তব 
ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করেছে। ইংরেজী শিক্ষা ছাড়াও, 
রাখাকাস্ত জনগণের বাংলার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । রাধাকাস্ত 
লিখেছেন “যখন দেশের জনগণ ভালমত বাংল! শিক্ষা লাভ করবে, তখনঃ 
দেশে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যেখানে শিক্ষালাত করে 
জনগণ সমাজের উপবোগী সর্দশ্য হতে পারে। তিনি সেই শিক্ষা বাবস্থার 
বিবেচনা হীন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন যার ফলে 
তাসা-ভাসা ইংরেজী বিদ্যা সম্বল করে দেশের যুবকরা কৃষি, বয়ন শিল্প প্রভৃতির 
প্রতি বিমুখ হয়ে সরকারী ও সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরির জন্য লালায়িত 
হবে এবং তাদের অধিকাংশ এ জাতীয় চাকরী না পেয়ে, নিজেদের স্বপ্প 
ইংরেজী বিদ্যার অহংকারের জন্য নিজ শি বৃত্তি অবলম্বন করতে না পেরে 
শেষ পর্যন্ত বেকারে পরিণত হবে ।85 


দেবেক্্র নাগ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) 


'রামমোহনকে ধর্মীয় ব্যাপারে বিচিত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক যৃদ্ধে অবতীর্ণ 
হতে হয়েছিল কিন্ত তার উত্তরসাধক দ্েবেন্দ্রনাথের সমস্যা ছিল ভিন্নতর । 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্তযশিক্ষা ও সংস্কতির আমদানির ফলে দেশের 
কতী সন্তানরা হিন্দ ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বধা দৃষনীয় মনে করছিলেন, 
সাগ্রহে খরষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও স্বাহিত্যের প্রতি 
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বীতরাগ হুচ্ছিলেন। ১৮৩০ এর পূর্ব পর্ধন্ত এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কোনক্রমে 
সহনীয্ব ছিল, কিন্তু ১৮৩০ সালে ক্ষটল্যাণ্ডের পাত্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ, 
এদেশে আসবার পর পরিস্থিতি অসহনীয় হল। ডাফ, প্রভৃতি মিশনারীর। 
প্রকাশ্যে হিন্ ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রষ্ট ধর্ষ প্রচার শুরু করলেন। “বহু কৃতী 
বঙ্গসস্তান শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন । এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন কষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ঃ মহেশ চন্দ্র ঘোষ, মধূস্থদন দত, জ্ঞানেন্্র মোহন ঠাকুর, লাল- 
বিছারী দে প্রভৃতি, 13৩ 

এ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের সঙ্গে 
সমাস্তরাল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ধ হলেন। 

১৮৩০ সনে ডাফ. সাহেব এদেশে এসে দেখলেন যে মিশনারীদের 
প্রাথমিক ছ্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্য। হতাশাজনক এবং যাদের গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা 
দেওয়! হয়েছে তার! হয় অনাথ-অনাথা, নয়ত সমাজের একেবারেই 
নিয়ন্তরের মানুষ । ডাফ. ভাবলেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জন্য ইংরেজী ভাষার 
মাধামে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তাদের স্বল্লায়াসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করা যাবে ।8: 

১৮৩* সনে তিনি কলকাতার বৃকে জেনারেল আাসেস্ব্রিজ ইন্দন্টিটিউশন 
স্থাপন করলেন। এই স্কুলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার চর্চা 
শুরু হল এবং বাইবেল পড়া আবশ্যিক হল। 

ডাফ, সাহেব এদেশে আসবার পর থেকে মিশনারীর] নতুন উৎসাহে 
নানা বিদ্যালয় স্থাপন করে এদেশের ছেলেদের সংস্পর্শে এসে তাদের গ্রীষ্টধর্মে 
বীক্ষা দিচ্ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথও নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা 
করে 'এবং ম্বদেশবাসী দ্বারা স্থাপিত অন্যান্য বিদ্যালয়কে আধিক সহায়তা 
করে মিশনারীদের কবল থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার চেষ্ট| করেছিলেন । 
১৮৪৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবে হিন্দ খ্রীষ্টান বিরোধ চলছিল। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ মংঘাত ঘটোনি। ইতিমধ্যে পানী ভাক. [11018 800 112৩ [1701917 
14115519105” নামক পুত্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে তিনি হিন্দ ধর্ম ও 
বেদাস্তের প্রভৃত নিন্দা করেন । এনিন্দায় ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে (সেপ্টে্বর ১৮৪৪ এবং জানুয়ারী, জুলাই ও সেপ্টে্বর ১৮৪৫) 
পুস্তকের এবং খ্রীষ্টীয় বিভিন্ন পত্রিকাগুলির আক্রমণের চারটি প্রতিবাদ প্রকাশ 
করেন । ১৮৪৫ সনে এ চারটি প্রবন্ধ থেকে সংকলিত ৬9৫91)010 7)০০01963 
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10198660+ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। 

এই সব বাদ প্রতিবাদের মধ্যে আর একটি ঘটনা! ঘটল । ১৮৪৫ সনের 
এপ্রিল মাসে ডাফ, সাহেব অভিভাবকদের প্রতিবাদ সত্বেও তার স্কুলের 
১৪ বছর বয়স্ক উমেশ চন্দ্র সরকার ও তার ১১৯ বছর বয়সের বালিক। পত্বীকে 
গরষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন 128 

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখছেন, *ইছা! শুনিয়া আমার বড়ই রাগ 
হইল ও দুঃঘ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পরস্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল। 
ভবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া 
পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দ্বত্তের লেখনীকে চালাইলাম 
এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ববোধিনী পন্রিকাতে প্রকাশ হইল । **কশ্রীযুক্ত 
অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার 
পরে প্রতিদিন গাড়ী কবিয়! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্য| পর্যন্ত কলিকাতার সকল 
সন্ত্রস্ত ও মান্য লোক্দিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে 
লাগিলাম যে, হিন্দ্র স্তানদিগের যাহাতে পান্রীদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর 
নাহয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে তাহার 
উপায় বিধাশ করিতে হইবে । এদিকে রাজা রাধাকাস্ত দেব, রাজ সত্যচরণ 
ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ, আমি সকলের নিকট গিয়' সকলকেই 
উত্তেজিত করিতে লাগিলাম ।**** ১৩ই জ্যষ্ঠ আমাদের একটা মহাসভা৷ 
হুইল। জসভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন । এই সভা হইতে 
হিন্দ হিতাথরশ” নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার 
কর্মনম্পাদন জন্য শ্রীযৃক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন, 
আমি ও হরিমোহন জেন মম্পাক হইলাম । এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের 
প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুপ্ত হন। (সই অবধি খ্রীষ্টান 
হইবার শ্রে'ত মন্দীভূত হইল, একেবাবে মিশনারী দিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল ।,৪% 

তত্ববোধিনী পাঠশাল! এবং হিন্দু হিতার্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একদিকে 
যেমন বাঙালীর জন্য দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবন। ও শিক্ষা গ্রচেষ্টার উদাহরণ, 
অন্যদিকে শ্রীষ্টধর্ম প্রতিরোধ প্রচেষ্টারও অন্যতম উদাহরণ । কিন্ত বাঙালীর 
শিক্ষা! ব্যাপারে দেবেজ্রনাথের অবদানের এখানেই শেষ নয়। বিভিন্ন এবং, 
বিচিত্র ক্ষেত্রে তার শিক্ষা ভাবনা! ও শিক্ষাবদানের স্বাক্ষর বিদ্যমান । 


সমকালীন চারজন বঙমনীষীর শিক্ষা চিন্তা ৪৪ 


দেবেন্দ্রণাথের বয়স যখন পনর বছর, তখন তিনি এবং তার সঙ্গীরা ১৮৩২ সনে 
কলকাতায় সর্বতত্ব দীপিকা সভা স্থাপন করেন। ১৮৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত 
আকাডেমিক আসোসিয়েসন সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষান় শিক্ষিত বাঙালীর 
সর্বাগ্রগন্ত সংস্থাঃ কিন্ত সেখানে সব চর্চাই হত ইংরাজীতে। অর্বতত্ব দীপিকা 
সভা *গোঁড়ীক় ভাষা উত্তমরূপে অর্চনার্থ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে 
বলা হয় যে সেখানে “উত্তমরূপে স্বদেশী বিদ্যার আলোচনা হইতে 
পারিবেক ১৫০ 

বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার আর একটি বিশিষ্ট 
নিদর্শন পাই তার “বঙ্গভাষাহুবার্দক সমাজের* সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে । 
১৮৫০ জনের ডিসেম্বর মাসে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য প্টাষ্ট 
সোসাইটির, কিবা শ্রীষ্টান নলেজ সোসাইটি, কি স্কুল বুক সোসাইটি ঘে সকল 
পুস্তক প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা উক্ত কমিটির সাহেবর1 প্রকাশ 
করিবেন 1549 

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই সভার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৬২ সনে এই 
সভ1 কলকাতা স্কুল বৃক সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হয় । 


বাঙালীর নবজাগরণের যুগে দেবেন্দ্রনাথ শুধু বাংলা ভাষার উন্নতি বিধান 
বা বাঙালীর জীবনে তার মাতৃভাষ1 ধাংলাকে প্রতিষ্ঠা দান করাবার চেষ্ট। 
করেই ক্ষান্ত হননি, বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী 
ছিলেন। তিনি সীতানাথ ঘোষ মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য 
সাতশত টাক দিয়েছিলেন এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে তার 
'আসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব. সায়েন্স, ব্যাপারে অকুণ অর্থ 
সাহাষা করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথ 
জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" নামে ১৮৯৩ সনে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। 
তাতে তিনি জোন্তিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি আলোচন। 
করেছেন । পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ “বিশ্ব পরিচয়” পুস্তকে যে কাজ ঞ্জাতীয় 
শিক্ষার জন্য করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই কাজ করেছিলেন উপরোক্ত পুস্তক 
রচনার মাধ্যমে । 

উপরের আলোচনায় দেবেন্্রনাথের বিভিন্ন শিক্ষা প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া 
গেল, কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে তার নিজস্ব মনন ও গভীর বোধের পরিচয় পাই, 
প্রথমতঃ তত্ববোধিনী পাঠশালার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আর দ্বিতীয়তঃ 

৪ 
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বাংলার ছোটলাট পীটার গ্রাণ্টকে লেখ! তার পত্রে। তত্ববোধিনী পাঠশালাকে 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াম বল! যেতে পারে । অন্তদ্দিকে, 
পীটার গ্রাণ্টকে লেখা পত্রে (৮ই আগষ্ট, ১৮৫৯) এদেশে জনশিক্ষা তথ) স্ত্রী শিক্ষা 
সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ চিস্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন । 
১৮৫৯১ ৭ই মে ভারত সরকারের নির্দেশে বাংলার ছোটলাট জন পীটার গ্রাণ্ট 
রাজা রাধাকান্ত দেব মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভাঃ কৃষ্খমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীট্টাদ মিত্র প্রভৃতি শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির মতামত আহ্বান 
করেন। পাঁটার গ্রাণ্টের পত্রের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ সনের ৮ই আগষ্ট, 
এক দীর্ঘ ইংরেজী পত্রে বাংলা দেশে জনশিক্ষা সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেন 
তার সারমর্ম নীচে দেওয়া হল।£ও 


আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় জনশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের সব্োত্তম 
পন্থ! হচ্ছে দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান এবং এ সম্পর্কে সবচেয়ে 
উপযোগী ব্যবস্থা হবে ডেভিড হেয়ার মহাশয়ের পরিচালনায় কলকাতার 
স্থলে সোসাইটি জনশিক্ষার জন্য যে পন্থা! অবলম্বন করেছিলেন তার অন্তসরণ। 

প্রথমতঃ শিক্ষকগণ যাতে শিজ নিজ অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষণ ব্যাপারে 
পারদণিতা বাড়াতে পারেন সেজন্য তার্দের উত্সাহিত করা এবং শ্রমের 
পুরস্কার সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া । 

দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের লেখাপড়ায় ডতসাহিত কর এবং শিক্ষা! বিষয়ে 
তাদের পারদশিতাকে যথারীতি পুরস্বংত করা । 

তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় স্ধলিত পাঠ্য পুস্তক ও ততসৃহ 
আনন্দবিধায়ক পুস্তক বিতরণ কর।। 

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে পারদশর্খ করে 
তোলার জন্য একটি শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করতে হবে । 


বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তকের অভাব আছে এবং 
উপযুক্ত পুস্তকের অভাবের জন্যই দেশে জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারছে 
না। এজন্য যথোপযুক্ত পুস্তক রচনা প্রয়োজন। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের 
জন্য! উপযোগী পুস্তক রচনার ব্যাপারে “স্কটিশ স্কল বৃক আসোসিয়েশন+ বা 
গ্রেট বুটেনের এ জাতীম্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ কর1 কর্তব্য । 

বাংলাদেশে যে সব বাংল! বিদ্যালয় এবং ইংরেজী বিদ্যালয় আছে 
সেগুলিকে অবলম্বন করেই পাঠশালার শিক্ষক মশায়দের জঙ্তয * গ্রয়োজনীয় 


সমকালীন চারজন বঙ্গমনীষীর শিক্ষ1 চিন্তা ৫৯ 


শিক্ষা ব্যবস্থা কর] সম্ভব | 

উৎসাহ পেলে এবং উপযুক্ত তত্বাবধানের ব্যবস্থাহলে ধাংল! বিদ্যালয় 
এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মশারদের দিয়ে পাঠশালার উপযুক্ত বই 
লিখিয়ে নেওয়া যেতে পারে । এদের দেশীয় পাঠশালা পরিদর্শনের কাজেও 
নিযুক্ত করা যেতে পারে । 

পাঠশালার পাঠক্রমে নিয়লিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন £ 
পড়ালেখা ও বানান শেখা, সরল পাটীগণিত এবং ক্ষেত্র পরিমাপ বিদ্যা, পত্র 
লিখন, কৃষি ও ব্যবসা সম্পক্কিত হিসাব রক্ষ। পদ্ধতি, প্রাথমিক কৃষি বিজ্ঞান, 
সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনের প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক ভূগোল ইতিহাস এবং 
ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান। 

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ বাংল। দেশের তিন শ্রেণীর লোকের কথ! বলছেন, 
যার! নিজ সন্তানদের শিক্ষ। সম্পর্কে উদাসীন । 

প্রথম হচ্ছে যারা নিজের! লেখাপড়া জানে না, দ্বিতীয় হচ্ছে যারা এত 
দরিদ্র যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতে অপ্মর্থ এবং তৃতীয় হচ্ছে 
যারা ভাবে যে লেখাপড়া শিখলে তার্দের সন্তানদের নিজ ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টি হবে। 

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বঙ্গবাসীকে নিজের নিজের সস্তানের শিক্ষা সম্পর্কে 
আগ্রহশীল করতে হলে নিম্বমত ব্যবস্থা অবলঘ্বন করতে হবে। প্রথমতঃ 
তাদের ছেলেদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যে-শিক্ষা ছাত্রদের কর্মজীবনে 
প্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীক্ষতঃ যার! সন্তান শিক্ষার ব্যয়ভার বহন 
করতে অসমর্থ তাদের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
তৃতীয়ত, সম্প্রদায়গত ধর্মশিক্ষা স্থলে পরিহার করতে হবে। অবশ্য নীতি 
শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে । 

অতঃপর তিনি আরেক শ্রেণী লোকের কথ! আলোচন! করেছেন যার। 
সত্রীশিক্ষার বিরোধী । এরা মনে করে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো নিশ্রয়োজ্গন 
অথব। সামাজিক ও নৈতিক কারণে অন্ুচিত। এর! ভাবে লেখাপড়া শিখালে 
মেয়ের] বিবাহিত জীবনে অস্থখী হয়। মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে এসব 
আপত্তি পুরুষদের অজ্ঞতারই ফল। শ্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর এইস্ব 
'কুধংক্কার জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তার হলে যথাসময়ে অবশ্যই দূর হয়ে 
যাবে। 


৫২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


ঈপ্প্লচন্দ্র বিদ্যাপাগর (€১৮২০-১৮৯১) 


১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে একুশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের প্রধান পণ্ডিত হন। তারপর ১৮৪৬ জনের ৬ই এপ্রিল তিনি সংস্কংত 
কলেজে সরকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬-৫৮ এই দীর্ঘ বার বছরের 
মধ্যে ন'বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'এই 
ন'বছরে তিনি চারটি শিক্ষা পরিকল্পন! কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন । 

(ক) ১৮৪৬ সনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক থাকার সময় প্রথম 
পরিকল্পনা । এই সংঙ্কার পরিকল্পনা তিনি দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের 
সম্পাদক রসময় দত্ত মহশয়কে। 

(খ) ১৮৫০ এর ১৬ই ডিসেম্বর_-সংস্কংত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক 
থ[কাকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশন এর সম্পার্দক মোয়ট, এবং সভাপতি 
বেধুনের অনুরোধে দ্বিতীয় পরিকল্পনা | 

(গ) ১৮৫২ সনে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাক! কালে, তৃতীয় পরিকল্পন! । 

(ঘ) ১৮৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যালেপ্টাইনের সংস্কত কলেজ পরিদর্শন 
রিপোর্টের আলোচন' প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনা । 

প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ্য ও পাঠন প্রণালী 
ও সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ্য পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী 
বিভাগের পাঠ্য ও পাঠন প্রণালীর আমুল সংঙ্কারের প্রস্তাব করেছেন । পরি- 
কল্পনার উদ্দেশ্য তিনি উপসংহারে ব্যক্ত করেছেন । 


পরিকল্পনার উপসংহারে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য হচ্ছে £ সংস্কৃত কলেজের 
কাধক্রম তিনি সযতে লক্ষ্য করেছেন । যে প্রস্তাব তিনি করেছেন তার উদ্দেশ্য 
ছাত্রদের শিক্ষায় ষথাসস্ভব সংস্কৃত ও ইংরেজী বিদ্যার সমদ্বয় সাধন কর1। 
কারণ তার ধারন1, এ ধরণের শিক্ষায় এমন সব ছাত্র তৈরী হবে যার বাংল 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিবেশন করে বাংল ভাষাকে 
সমদ্ধ করে তুলতে পারবে ।£3 | 

৯৮৫০ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কত কলেজের সাহিত্যের 
অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়াট সাহেবকে একটি 
রিপোর্ট পাঠান । এই রিপোর্টে তিনি ব্যাকরণ, জাহিত্য, অলংকার, 
জ্যোতিষ, স্থতি, ন্তায়ঃ ইংরেজী গ্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য ও পাঠন' 
সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। করেন। ইংরেজী পঃন-পাঠন সন্বদ্ধে তার 


সমকালীন চারজন বঙ্গমনীষীর শিক্ষা চিন্তা ৫৩ 


অভিমত হল-_ইংরেজী চর্চা এঁচ্ছিক না রেখে আবশ্তিক করতে হবে এবং 
ইংরেজী পড়া অলংকার শ্রেণীতেই গুরু করতে হবে। অলংকার শ্রেণী থেকে 
কলেজের সর্বশেষ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াণ্ডনার সাত আট বছর সময় লাগে। 
যেকোন পরিশ্রমী ছাত্র এই সময়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যৎ্পত্ভি 
অর্জনের যথেষ্ট স্থবযোগ পাবে। 

রিপোর্টের শেষে তিনি বলছেন যে--তার প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি যদি 
কাউ্দিল প্রবর্তন করেন, তবে পুনর্গঠিত সংঘ্বত কলেজ অবশ্যই প্রকৃত সংস্কত 
বিদ্যাুশীলনের কেন্দ্র হদ্দে উঠবে, উন্নত বাংল! সাহিতোর জন্ম ক্ষেত্র হবে 
এবং এই কলেজের ছাত্ররাই শিক্ষকরূপে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এ 


সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান ও সাহিত্য রস বিতরণ করবে ।££ 

১৮৫২ সনে সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় ঈশ্বরচন্দ্র ২৬টি অন্থচ্ছেদ 
সম্বলিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা! রচন। করেন-_ব০$৩৪ ০7. 1126 99)9101? 
০০1168০* শিরোনামে | রচনার তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৮৫২। এই নোট্স্‌- 
এর পাঁচটি পরিচ্ছেদদেই বিদ্যাসাগর তার মূল বক্তব্য পরিচ্ছন্ন ভাবে বলেছেন। 
তিনি লিখেছেন বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়। উচিত উন্নত 
বাংল। সাহিত্য তি করা। ধার! দস্তরমত ইংরেজী জানেন না, ইংরেজী 
ভাষায় বিধৃত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিধ্যা আহরণ করতে বা সেগুলিকে প্রাঞ্জল 
বাংলা ভাষাম্ব প্রকাশ করতে অক্ষম তাঁরা এ সাহিত্য স্ষ্টি করতে পারবেন 
না। আবার ধার সংস্কৃতে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন নি তারাও বাংলা 
ভাষায় সুসাহিতা স্থষ্টি করতে পাগবেন না। এই জন্যই সংক্কতে ধার] 
পারদ তাদের ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যেও পারদশিতা অর্জন করা 
প্রয়োজন । এজন্য তিনি মনে করেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী 
সাহিত্য ভালভাবে শেখালে তারাই উন্নত বাংল! সাহিত্যের সার্থক রচয়িতা 
হতে পারবে ।+5 

চতুর্থ পরিকল্পনাটি হুল ব্যালেন্টাইনের সংস্ক'ত কলেজ পরিদর্শন রিপোর্টের 
আলোচন। প্রসঙ্গে । মোয়ট সাহেবের পত্রের উত্তরে ১৮৫৩ সনের "ই ডিসেম্বর 
ব্যালেপ্টাইন রিপোর্টের আলোচনা! প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখেনঃ-- 
“জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন । আমাদের 
কতগুলি বাংল বিদ্যালয় স্থাপন করতে হৃবে। এই সব বিষ্যালয়ের জন্য 
প্রয়োজনীক্ম বিষয়ে কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং শিক্ষকের 


৫৪ বঙজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে এমন একদল লোক তৈরী করতে হবে-_ 
তাহলেই আমাদের উদোশ্য সফল হবে। শিক্ষকর! মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত 
হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত 
কূসংক্কার থেকে মুক্ত ধাকবেন। এধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই 
আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংঙ্কত কলেজের শিক্ষা ।সংস্কার ব্যাপারে 
আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্য নিয়োজিত করতে চাই 155 

বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি. 
বঝেছিলেন, এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে বাঙালীকে সংস্কৃত ও ইংরেজীর, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য বিদ্যার, সমান অনুশীলনে মনোযোগী হতে হবে । 

হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত সংস্কৃত সাহিতোর জ্ঞান ভাগারের 
সঙ্গে ইংরেজী ভাষান্ন বিধৃত পাশ্চাত্যের জ্ঞান সম্পর্দের সংযোগ সাধন করে 
নতুন যুগের বাংলা সাহিত্যের বৃনিয়াদ তিনি রচনা! করতে চেয়েছিলেন । তার 
ঈপ্সিত বাংল! সাহিত্য সৃষ্টি কেবল সংহ্কতজ্ঞ পণ্ডিত ব1 কেবল ইংরেজীবিদ 
দিয়ে সম্ভব নয়। তার পরিকল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃত 
কলেজ। সংস্কৃত কলেজকে তিনি দেশীয় টোল চতুস্পাঠীতে রূপায্সিত 
করতে চাননি, আবার দ্বিতীয় এক হিন্দ কলেজও তৈরী করতে চাননি । 

ংস্বত কলেজকে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিদ্য1 ও সংস্কৃতর মিলন ক্ষেত্র করতে 
চেয়েছিলেন । 

১৮৫৪ সনে বাংলাদেশের প্রথম ছোট লাট হন ফ্রেডারিক হ্যালিডে। 
তিনি ছোট লাট হবার ছুঃমাস আগে কাউন্সিল অব. এডুকেশনের সদশু 
হিসাবে বাংলা শিক্ষা সন্বদ্ধে তার মতামত একটি মিনিটে ব্যক্ত করেন। এই 
সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যালিভের অনুরোধে বাংলা শিক্ষা সম্বদ্ধে একটি 
পরিকল্পনা তৈরী করেন ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪ । 

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মুল কথাগুলি হল :_ 

১। বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা ও বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয় । তা নাহলে 
দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না। 

২। কেবল লিখন, পঠন, গণন! ও সরল অস্ক কার মধ্যে বাংল। শিক্ষা 
সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পৃ শিক্ষা 
দিতে হবে এবং তার জগ্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন চরিত, পাটীগণিত, 


সমকালীন চারজন বহ্গমনীষীর শিক্ষা চিত্ত! ৫৫ 


জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা) নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শরীরতত্ব বাংলায় শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন । 


৩। প্রকাশিত বই এর মধ্যে এই বইগুলি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রূপে 
গ্রহণযোগ্য--(ক) শিশুশিক্ষা পাঁচভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে বর্ণপরিচয়, 
বানান ও পঠন শিকাঁ। চতুর্থ ভাগ-_জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখানি ছোট বই। 
পঞ্চম ভাগ--চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স এর অন্তর্গত নীতি পাঠ পুস্তকের 
ভাবান্বাদ । (খ) পশ্বাবলী-_অর্থাৎ জীবজন্তর বিবরণ। (গ) বাংলার 
ইতিহাস- মার্শম্যানের পুস্তকের ভাবাহবাদ (ঘ) চারুপাঠ অথবা 
প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠমালা। (ড) জীবন চরিত 
চেষ্বার্স বায়োগ্রাফির অন্তর্গত কোপানিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্কাল, 
লিলিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম, জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স প্রমৃখ বিজ্ঞানীদের 
জীবনীর ভাবানুবাদ । 


৪ পাটাগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের বইও লেখা 
হয়েছে । ভূগোল, রাজনীতি, শরীরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং কতকগুলি 
ধারাবাহিক জীবন চরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ 
গ্রীস রোম ও ইংলগ্ডের ইতিহাস হলেই চলবে। 

৫। একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দু'জন করে 
শিক্ষক দরকার । স্কুল গুলিতে সপ্তব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি শ্রেণী থাকবে । 
কাজেই একজন শিক্ষক দ্বারা শুঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলবে না। 

৬। যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০. টাকা বেতনে দু'জন বাঙালী 
পরিদর্শক নিয়োগ কর প্রয়োজন । একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য আর 
একজন নদীয্বা ও বর্ধমানের জন্য । তাদের কাজ হবে ঘন ঘন দ্কুলগুলি 
পরিদর্শন করা! স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাজ্রদের পরীক্ষা নেওয়া! এবং 
প্রয়োজন মত শিক্ষ। প্রণালী সংস্কার করা। 

৭। সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। বছরে 
তিনি অস্ততঃ একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে একটি 
রিপোর্ট দিস্নে। কর্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার স্তব্ত 
ধাকবে। 

৮। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র হতেও বাংল। শিক্ষক গড়ে 
তোলার জন্ত নর্মাল স্কুল? ্ূপেও কাজ করবে ।£? 


৫৬ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিত্ত! 


১৮৫৫ ১লা মে থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাংলার 
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকও নিযুক্ত হয়েছিলেন । 

বাংল। শিক্ষাক্ষেত্রে সে সময় ছু*টি অন্তরাম্ন ছিল। প্রথম অন্তরায় বাংল! 
ভাষার ভালে! পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং দ্বিতীয় অস্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাব । ১৮৫৫-এর র! জুলাই বিদ্যাসাগর ডি, পি* আই এর নিকট এক 
পত্রে বাংল! স্কুলের শিক্ষকর্দের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (নর্মাল স্থল) 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বাংলা সরকার এবং ডি. পি, আই. উভয়েই 
বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। বিদ্যাসাগরের 
প্রত্তাব অনুসারে অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় নর্মাল স্কলের প্রধান শিক্ষক 
নিযুক্ত হছলেন। ১৮৫৫, ১৭ই জুলাই থেকে বিদ্যালাগরের তত্বাবধানে নর্াল 
জুল খোলা হয়| নর্মাল স্কুলে ১৭ বছরের কম অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সের 
ছাত্র ভর্তি করা হত না। *বোধোদয়+, “নীতিবোধ,, “শকুস্তল1”, “কাদন্বরী,, 
“চারুপাঠ"১ “ভূ-বিদ্যা”, পদার্থবিদ্যা”, জীববিদ্যা প্রভৃতি ছাত্রদের পড়ানো 
হত। মাসে মাসে পরীক্ষা হত এবং অমনোযোগী ও অক্ষম ছাত্রদের বা 
দেওয়া হত। কৃতী ছাত্রদের নিয়োগ করা হত শিক্ষকের কাজে। 


দক্ষিণ বাংলার সহকারী স্কুল পরিদর্শক হিসাবে ১৮৫৫ সনের আগষ্ট থেকে 
৯৮৫৬ সনের জানুয়ারীর মধ্যে বিদ্যাসাগর তার এলাকার প্রত্যেক জেলায় 
পাচটি করে স্কুল স্থাপন করেন। বর্ধমান জেলায়__-আমোদপুর, জৌগ্রাম, 
খগডঘোষ, মানকর, দাইহাট ; হুগলী জেলায়--হারোপ, নিয়াধালা, কুষ্ণনগর, 
কামারপুকুর, ক্ষীরপাই ? মেদিনীপুর জেলায়__গোপালনগর, বাস্ুদেবপুর, 
মালঞ্চ, গ্রতাপপুর, জক্পুর) নর্দীয়। জেলায়-__বেলঘরিয়া, মহেশপুর, ভজ্নঘাট 
কুশদহ বা খাটুয়া, দেবগ্রাম | প্রত্যেক বিধ্যালয়েপ জন্য মাসে পঞ্চাশ টাক। 
খরচ হত! গ্রামবাসীর] নিজের। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ব্যয় বহন করতেন। 
3৫ স্রীশিক্ষা £২/বাালীর শিক্ষা! ব্যবস্থায় ঈশ্বরচঞ্জেক তিনটি প্রকট কীতি £ 
তিনি সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা সাহিত্য ও আধুমিক পাশ্চাত্য 
বিদ্যার সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, বাংলা শিক্ষার সংস্কার ও বল প্রচলন 
করেছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার করেছিলেন । 

১৮৪৮-৫০ সনে বেখুনের অন্যতম সহযোগী হিসাবে বিদ্যাসাগর ব্দেশে 
স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বেধুন বালিকা! বিদ্যালয় প্রতিটিত হয় *ই মে 
১৮৪৯ আর ১৮৫ সনের ডিসেম্বর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র এ বালিকা নিদ্যালয়ের 


সমকালীন চারজন বজমনীধীর শিক্ষা চিন্তা ৫৭ 


"অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 

কলকাতা শহরে বেথুন স্ুলই প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ বালিক1 বিদ্যালয় । 
অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর বন্ধু বাদ্ধব ও পরিচি 
ভদ্রলোকর্দের বেখ,ন দুলে নিজ নিজ কন্তাদ্দের পড়তে দেবার জন্য অগুরোধ 
করেন। বিদ্যাসাগরের অন্থুরোধের ফলেই পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, 
শভ,নাথ পণ্ডিত, হরদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সন্তাস্ত ব্যক্তিদের কম্যারা এখানে 
ভ্তি হয়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার জ্যেষ্টা কন্তা সৌদ্দামিনীকে 
এখানে ভতি করে দেন। পশ্তিত মদনমোহনের দুই মেয়ে ভূবনমাল1 ওকুন্দমাল। 
প্রতিষ্ঠাবধি বেন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।£5 

১৮৫৬ সনের মার্চ মাসে ডালহাউসি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে বেথুন স্কুলের 
ভার নিলেন ভারত .সরকার। সরকার বিদ্যালয় পরিচালনার জন্ত একটি 
কমিটি গঠন করলেন এবং সেই কমিটির সম্পাদক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন সম্পর্কে সম্পাদক বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সনের ২৪শে 
ডিসেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করেন । বিজ্ঞপ্চিটি “সংবাদ প্রভাকরেঃ (১৩ই 
জানুয়ারী, ১৮৫৭ ) প্রকাশিত হম্ব। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য অগ্থান্য সংস্তগণেরও 
ব্বাক্ষর ছিল । এই বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন--"***হিন্দ্রজাতীয় 
স্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা হইলে, হিন্দ্নমাজের ও এতদ্দেশের 
কত উপকার হইবে» তথ্িষয়ে অধিক উল্লেখ কর! অনাবশ্যক | যশাহান্দের 
অন্তঃকরণ জ্ঞানলোক ছারা প্রদবীপ্ত হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই বৃঝিতে 
পারেন ইহা! কত প্রার্থনীয় যে যাহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় 
সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা 
দিতে পারেন আর স্ত্রীও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মাজিত হইয়। 
'অকিঞ্চিৎকর কার্ধের অন্ঠানে পরানুখ থাকে এবং যে সকল কার্ধের অনুষ্ঠানে 
বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত হয়। 

"অতএব আমরা এতদেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই 
সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত হইয়াছে, সেই উপাস়্ 
'অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দৃ- 
ধর্মের অনুযায়ী ও হিন্দ্ব সমাজের প্রকৃত মঙগল-সাধন ।£* 


বেধ,ন বিদ্যালয় সুপরিচালনা করে বিদ্যাসাগর শুধু বাঙলা তথা ভারতের 
প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহ উদ্দীপ্ত রুরেননি, 


৫৮ বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


বাংলার পল্লী অঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন । 

১৮৫৪ সালে উড সাহেবের ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সমর্থন জানানেঠ 
হয়। বাংলার প্রথম ছোট লাট হ্যালিভে ১৮৫৭ সনের গোড়ার দিকে 
সত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্দ্যোগী হলেন । এ বিষয়ে হ্যালিভের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । হ্যালিডের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আলাপ 
আলোচনার উপর নির্ভর করে এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহাষ্য 
পাবে এই আশ্বাসে বিদ্যাসাগর পল্লী বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রসর 
হলেন। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলীতে কুড়িটি,. 
বর্ধমধানে এগারটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি মোট পয়ভ্রিশটি 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পেরেছিলেন ।৪০ 


সংস্কৃত শিক্ষা ৪ সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাচমাস অধ্যয়নের পর 
১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “বিদ্যাসাগর” উপাধি নিয়ে কলেজের 
পাঠ সাঙ্গ করেন। দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে যে অস্থবিধাগুলি 
তিনি বোধ করেছিলেন, কর্মজীবনে তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্পর্শে আসবার 
পর থেকেই সেগুলি দূর করবার জন্ত নানা পরিকল্পনা কর্ত পক্ষের কাছে পেশ 
করেছেন। অবশেষে ১৮৫১ এর ২২শে জানুয়ারী থেকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার 
পর সংস্কৃত কলেজটিকে গৌড়জনের হিতার্থে মনের মত করে গড়ে তুলবার' 
স্থযোগ এবং অধিকার তিনি পেলেন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ঈশ্বরচন্দ্রের 
জীবনের প্রধান সৎকর্ম এবং বাঙালী জাতির সংস্কৃতি জীবনে পুনর্গঠনের" 
প্রভাব শ্ুদুর প্রসারী । 

সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের অধ্যয়নের অধিকার ছিল । ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ 
হয়ে কয়েক মাসের মধোই কলেজের দ্বার কায়স্থদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন, 
এবং ১৮৫৪ সনে ভদ্র হিন্থর মাত্রই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পেল। 

সংস্কত কলেজে এই অধিকার স্বীরুত হওয়ার ফলে সমগ্র হিন্দ্রজাতি বিশেষ 
করে বাঙালী হিন্দুর আর্ধ সাহিত্য এবং শাস্ত্র অনুশীলনের পথ সুগম হল। 

২স্কৃত কলেজের ছাত্ররা তিন চার বছরের মধ্যে যাতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 

সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর দিন রাত্রি 
কঠোর পরিশ্রম করে ঠিম্নলিখিত বইগুলি রচনা বা সংকলন করে প্রকাশ. 
করলেন । 

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ( নভেম্বর ১৮৫১) (২) খছু পা, 


সমকালীন চারজন বঙ্গমনীষীর শিক্ষা চিস্তা ৫৯ 


১ম ভাগ (নভেম্বর ১৮৫১), খছু পাঠ ২য় ভাগ (মার্চ, ১৮৫২), (৪) এ তৃতীয় 
ভাগ (ডিসেম্বর ১৮৫২) (৫) ব্যাকরণ কৌমুদ্ী ১ম ভাগ (১৮৫৩), (৬) এ 
দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩), (৭) এ তৃতীয় ভাগ (১৮৫৪) (৮) এ চতুর্থ ভাগ 
(১৮৬২ )। এতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করে ঈশ্বরচন্দ্র দেশে 
সংস্কৃত চর্চার বিপুল সহায়তা করে গেছেন আর সেই সংগে আসন্ন ভবিষ্যতে 
এক পরম! শক্তিশালী বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পথ ভগীরথের মত রচনা 
করে গেছেন । 

১৮৩ সনে বিদ্যাসাগর বেথুন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্য 
সম্পর্কে ইংরাজী ও বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধের উপসংহারে 
ঈশ্বরচন্দ্র বললেন,-_«*** সংস্কৃত ভাষাহুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই 
যে, ইদানিস্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাংল! প্রভৃতি যে সকল ভাষা 
কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সম্মদায় অতি হীন 
অবস্থায় রহিয়াছে । ইহা এক প্রকার বিধিনির্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উগঠিয়াছে যে, 
ভুরি পরিমানে সংস্কৃত কথা লইয়া! এ সকল ভাবায় সন্নিবেশিত না! করিলে 
তাহার্দিগের সমৃদ্ধিও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর! ষাইবেক না । কিন্ত সংস্কৃত ভাষায় 
সম্পূর্ণরপ ব্যুৎ্পত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎ্সম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । 
ইহা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে 
বিছ্যান্গশীলনের ফলভোগী ন। হইলে, তাহাদদিগের চিত্বক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় 
কুসংস্কারের সমূলে উন্মুলন হইবেক না এবং হিন্দী বাংলা প্রভৃতি তত্তৎ 
প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে ছ্বারম্বরূপ না! করিলে সর্বসাধারণের বিদ্যান্ছশীলন 
সম্পন্ন হওয়া অসস্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত,. 
পদ্দার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ প্রচলিত ভাষায় সংকলিত হওয়া অত্যাবশ্যক । 
কিন্ত সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা যে এই মহোপকারক. 
গুরুতর বিষয় সম্পর করিতে পারিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে 1+**” 


ইংরেজী শিক্ষা! ৪ নঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী এবং সংস্কৃত 
এই উভয় বিদ্যার চর্চার দ্বারাই বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব এবং 
বাঙালীর উন্নত মনোবুত্তির বিকাশ সম্ভব। তাই সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের 
সময় তিনি যেমন সংস্কৃত চর্চার সুব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি সেই সংগে 
ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজী, অঙ্থশান্্ পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও. 
করেছিলেন। তার পূর্বে কর্তপক্ষের মজিমত মাঝে মাঝে ইংরেজী পাঠনের 


৬০ বজদেশে ইংবেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


ব্যবস্থা! হত, আবার সে ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা আবশ্তিক করলেন। কলেজের জুনিয়ার এবং 
সিনিয়ার স্বলারসিপ পরীক্ষার্থাদেরও ইংরেজীতে নির্দিষ্ট নম্বর পেতে হত। 
সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের সময় ১৮৫৩ সনে তিনি নিজগ্রামে বীরসিংহছে একটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । বিগ্ভাসাগর মশায়ের অনুজ তথা 
'জীবনীকার শল্তু চক্র বিদ্যারত্ব মহাশয় লিখছেন-_“বালক বিদ্যালয়ে প্রথমতঃ 
বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারাদি শিক্ষা দেওয়া হইত; কিছুদিন পর 
অধিক সংস্কৃত সাছিত্যা্দি অধ্যদ্নন ন1 করাইয়া, রীতিমত ইংরেজী ও সংস্কৃত 
শিক্ষা! দেওয়। হইত ।+51 


বিগ্ভাসাগর বাংল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি দাধনের উদ্দেশ্য এদেশে 
ইংরেজী শিক্ষা! প্রসারের চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার 
প্রসারেরও চেষ্টা করেছেন। আর এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর 
হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে বাংলাদেশে রেনেস্সাস বা নবজাগৃতিকে সত্যভূমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ও ত্বরান্বিত করে গেছেন। আমরা অনেক সময় ভাখি 
ইংরেজের আগমন এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে এদেশে রেনের্সাস বা 
নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্ত রেনেস্সীসের গৃঢ় অর্থ বিচার করলে বুঝা যাবে 
একথা! ঠিক নয়। ইংরেজী এবং ইংরেজী শিক্ষা এদেশে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আমদানী করেছিল সত্য, কিন্তু তার ফলেই রেনের্সাস সম্ভব হতে পারে না। 
বেনেঞ্সাসের প্রধান অন্গ হল নিজের দ্বেশের অতীত সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও 
নবমূল্যায়ন । 
উনিশের শতকের প্রথম পার্দে এদেশে বাঙালীদের দ্বার! প্রাচ্যবিস্তা। 
প্রচারের কিছু আয্োজন হয়েছিল । রাজ। রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষান্গ 
নিহিত প্রাচ্যবিদ্যা স্বদ্দেশবালী তথা বিশ্ববাসীর কাছে অনেকট] উম্মত 
করেছিলেন। রাজ রাধাকাস্ত দেব--সংকলিত “শব্ধ কষ্টক্রমের' সহায়্তান্গ 
কোলক্রক, কেরী, উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয়র! এদেশে বসেই বিভিন্ন 
ংস্কৃত গ্রন্থে আবদ্ধ ভারতীক্ব আর্দের চিন্তাভাবনার নান! রত উদ্ধার 
করেছিলেন । 
গৌড়ীয় সমাজ (প্রতিষ্ঠা ১৮২৩, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ) সাহিত্য ও শান্তর চর্চা 
এমন প্রেরণ! দিয়েছিলেন যার কলে বহু সংস্কৃত কাব্য* মহাকাবা, ব্যাকরণ, 
স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতির ষুল অন্গবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে এদেশে 


সমকালীন চারজন বজমনীষীর শিক্ষা! চিন্তা ৬৯ 


সংস্বত চর্চার পুনরুজ্জীবন গুরু হবার পর ১৮২৪ সনে কোম্পানি সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত এর দ্বারখোল। রইল শুধু ব্রাঙ্মণ-বৈদ্যদের কাছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৬ সনে সংস্কত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ নিয়ে প্রবেশ 
করেন এবং ১৮৫১ সনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৫৪ সনে তিনি 

ংস্কত কলেজে যে-কোন হিন্দ্বর গ্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করেন এবং পর পর 
নান। সংস্কার সাধন করে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত চচাকে ফথাযোগ্য গুরুত্ব 
দেন। 

১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষিত হল এবং সেখানে নান! 
ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে এপ্টযান্স থেকে এম, এ, পধস্ত সংস্কৃত শিক্ষনীয় বিষয় 
বলে নির্ধারিত হল । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ 
সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করলেন এবং প্রায় সবগুলি খযাত কাব্য, নাটক সম্পাদন 
করে প্রকাশ করলেন! এই অাবে প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও 
সম্পাদন করে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত বিছ্য। প্রচারে যে কি বিপুল ভাবে সহায়তা 
করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপা্দে 
ৰাংল। দেশের এশিয়াটিক সোসাইটি (প্রতিষ্টা বর্ষ ১৭৮৪) প্রাচ্যবিদ্যা চচার 
যেআয়োজন করেছিলেন এবং রামমোহন, রাধাকাস্ত রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির 
প্রচেষ্টায় যে আয়োজন ক্রমে ক্রমে সার্থক হাচ্ছল, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সে 
আয়োজন পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। আবার এই বিদ্যাসাগগই মেট্রোপালটন 
ইন্সস্টিটিটিউশনের মাধ্যমে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষাকে ম্বাধীন ভাবে 
স্থায়ী করবার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ভাবে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যার পুনরভূযুখান সম্ভব হওয়াম্ম রেনেসাস ৰা 
নবজাগৃতি এদেশে সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 


অক্ষন্ন নার দর্ভ (১৮২০-১৮৮৬ ) 


১৮৩৯ সনের ২*শে ভিসেপ্বর ঈশ্বরগুপ্ডের প্রস্তাবে অক্ষয় কুমার তত্ববোধিনী 
সম্ভার সভ্য মনোনীত হন। বাংল! দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিক্ষার সঙ্গে 
এই ভাবেই অক্ষয় কুমারের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। এর 
কয়েকমাস পরেই ১৮৪০১ ১*ই জুন দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন 
করলেন। অক্ষয়কুমার সে পাঠশালার শিক্ষক নিহৃক্ত হলেন । 

তন্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতার সমর ছাত্রফের জন্য অক্ষয় কুষার একটি. 


৬২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


ভূগোল রচনা করেন (১৮৪৯ )। এই ভূগেলের ভূমিকাম্স তিনি লিখেছেন-- 
+** এ ভাষান্ন (বাংল। ভাষায় ) এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দার। 
বালক বালিকাদিগকে সুচারুবূপে শিক্ষা! প্রদান করা যায়। তাই “বহু 
ক্লেখ বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধত্ভ করিয়া! বালকদিগের বোধগম্য অথচ 
ন্শিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল" তিনি প্রস্তুত করেছেন। 

তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতার সময়ই তিনি বাংল। ভাষাক্ব 
“বহুবিদ্ার বুদ্ধির উদ্দেগ্ঠয «বিদ্যাদর্শন” নামে একখানি মাসিক পত্ত্রিক। প্রকাশ 
করেন (১৮৪২ জুন) । এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লেখেন--'যখন যে 
জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের 
স্্টি হইর] বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে । এই পরম প্রিয়কর নিয়মের 
পশ্চাদ্বত্তা হইয়! আমরাও বঙগদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ত 
করিতে অভিলাষ করিয়াছি 1১55 

এই বিদ্যাদর্শন পত্রিকার শক ১৭৬৪১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাংলাব স্ত্রী শিক্ষা 
সম্পকে তিনি একটি প্রস্তাব স্বদেশবাসীর সম্মথে উপস্থিত করেন । বিছ্যাদর্শনে 
তিনি লেখেন--এইক্ষণে হিন্দ স্ত্রীদের যেরূপ কুলধর্ম এবং জাতি রক্ষার ষে 
প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীবিদ্যার সাধারপ্যে হওয়া দুরূহ । 
** স্থৃতরাং এ সকল প্রতিবন্ধক সত্বেও ইহ1 সমাধা কর! সামাগ্ত কাধ নহে; 
অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থে জনসমাজে আমরা এক প্রস্তাবোথাপন 
করিতে অভিলাষ করিয়াছি । তাহা মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য 
ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রনর হুয়েন, তবে অনুমান করি সাধারণ জনপসমূহের ও 
উৎসাহ হইতে পারে। 

** আমরা সকল উপায্বাপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক 
নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্লে দেশহিতৈষী জনসমূহের যুক্ত 
সাহাযা ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একাস্তরূপে 
অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়ের! এক্যবাক্যে একত্র হইয়া! এতদেশীয় 
্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্কাপন করুন এবং দৃঢ়ক্ূপে তত্সমাজের 
কাধ বিষয় মনোযোগী হউন ।”53 

১৮৪৩, ৩০ এপ্রিল তত্ববোধিনী পাঠশালা বাশবেড়িয্া গ্রামে 
স্থানাস্তরিত হয়। এ উপলক্ষে এক মহতী সভা হয়। সে সভায় অক্ষর 
কুমার মাতৃভাষ! বাংলার মাধ্যমে বাঙালীর শিক্ষাদান সম্পর্কে তার বক্তৃতায় 


সমকালীন চারজন বঙ্গমনীষীর শিক্ষা চিন্তা ৬৩ 


যে দৃট্টিভঙ্ী ও চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা পরবর্তাকালের 
জাতীয়তাবদ্দী মনোভাবের অগ্রদ্ধত। এ বক্তৃতাক্র তিনি বলেছিলেন__ 

« ++ এইক্ষণে আমার্গিগের ম্ব স্ব সাধ্যান্থারে আপন ভাবায় শিক্ষা 
প্রদান করা, এ দেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্কক 
হইয়াছে । নতুবা আর কিয্ৎ্কাল গোৌনে ইংরাঁজধিগের সহিত আমাদিগের 
কোন বিষুয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না-_-তাহাদিগের ভাষাই এদেশের 
জাতীয় ভাষ! হইবেক এবং তাহাদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, 
সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ঘ হয়, যে হিন্্ব নাম ঘুচিয়া আমাদিগের পরের 
নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার 
নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাধায় বিজ্ঞানশান্ত্রের এবং ধর্মশান্ত্রের উপদেশ 
প্রদান করিতে তত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবার 
এতৎ পাঠশালাব্প নবকুমার প্রসব করিলেন ।”5£ 

বাঙালী ছাত্রকে তার মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদান, বাংলাভাষায় 
“বছবিদ্ার বৃদ্ধির” উদ্দেশ্তে নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা, আ্ীশিক্ষা! প্রসারের 
প্রচেষ্টা প্রভৃতি ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের চিস্ত। ও কর্মের সঙ্গে সে যুগের 
মনীষীদ্দের পুরোপুরি মিল আছে, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে সে-গে অক্ষয়কুমার 
অনন্ভসাধারণ তা হচ্ছে-_-বাডালীর মননধারায় এক বিজ্ঞান সচেতন দৃহিভঙ্গীর 
প্রবর্তন করা । ৃ 

উনবিংশ শতাব্দীর বাণী সংক্ষারমুক্ত জ্ঞানবাদ ও মানবপ্রেম । অক্ষয় 
কুমার তাঁর সকল চিন্তায় ও প্রচেষ্টায় এই সংস্কার মুক্ত জ্ঞানবাদকেই অবলম্বন 
করেছিলেন। মধ্যযুগীক্স সংস্কার-মূট এই দেশে অক্ষয্নকুমারের আবির্ভাব 
এক এতিহাপসিক ঘটন1। ইশ্বরচন্দ্রের মত বাঙালী সস্ভানের শিক্ষা চিন্তাই 
ছিল অক্ষয়কুমারের মুখ্য চিন্তা । তাই বাঙালী ছাত্রদের জন্য তিনি ভূগোল, 
চারুপাঠ (তিন থণ্ড ), পদার্থবিদ্ধা। প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষন্বক পাঠ্যপুস্তক রচনা 
করেছিলেনে। আর বাঙালীর শিক্ষার স্বার্থেই তার বাংল ভাষা ও সাছিত্োর 


চর্চ। 
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€১৮৫৪-১৮৮১ ) 


উড. সাহেবের ডেস্প্যাচ. এল ১৮৫৪ সনে বঙ্গ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই 
ডেস্প্যাচের অপরাপর ফলের বাকী যে-ছুটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে সে-ছুটি হল : 
(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
(২) গ্রাণ্ট-ইন্‌-এড. বা অন্দদান প্রথার প্রবর্তন । 
প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্টা সম্পর্কে আলোচন। কর! যাক্‌। 
উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালী চিত্ে প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
₹স্কৃতির সমন্বয়ের আকাঙ্খা জেগেছিল। ইতিহাসের নান। শক্তি বাঙালীর 
মনে এই আকাঙ্া! জাগিয়েছিল। উনিশের শতকের তৃতীয় দশকে এ 
আকাঙ্খা একট] ব্যাকুলতার রূপ নেয় এবং সেই ব্যাকুলতা৷ থেকেই জন্ম 
নিল আকাডেমিক আপোসিয়েশন € ১৮৩৮), মেকানিক্‌্স্‌ ইনাস্টিটিউট্‌ 
(১৮৩৬), তত্বরঞ্নী সভা (১৮৩৯) (পরে নাম হয় তত্ববোধিনী সভা ), 
বেধুন সোসাইটি (১৮৫১), সুহ্ৃৎ সমিতি €১৮৫৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান । 

এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে যে আশঙ্কা ও আগ্রহের প্রকাশ, তারই 
চূড়ান্ত পরিণতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । বাঙালী চিত্তের গভীরে 
এই আগ্রহের বীজ না থাকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে মেকলের সাস্ত 
উক্তি মিলিয়ে যেত, ১৮৫৪-র ডেস্প্যাচ, লেখ! হত না। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ট। বৃদ্ধিজীবী বাঙালীর এই একাস্ত কামনাকে দেশব্যাপী 
একটা ভিত্তিভূমি দিয়েছিল এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের শুদ্ধ ক্ষেত্রে এঁ ব্যাকুলতাকে 
চরিতার্থ করবার জন্ত আয়োজনও করেছিল । 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ সরকারের দিক থেকে শাসন কাজে 
ইংরেজী জানা-বাডালী কর্ষচারীর ক্রমবর্ধধান চাহিদা] মিটানোর ব্যবস্থা 
হল । আবার বাংলার সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত 
স্তরের আবিভাবের পথ প্রশত্ত হ'ল। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে লর্ড ক্যানিং আশ। করেছিলেন যে এমন 
সময় আসন্ন যখন “19510001115 2700 006 8006: ০188568 ০৫? [10018 
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[2010 00159301059 08356010170 00০ ০০00185 ০? 15 
[001%91810. 

অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন সন্তানদের পড়াতে না পারলে ভারতের 
অভিজাত এবং উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ভাববেন তাদের সন্তানরা তাদের 
সামাজিক মর্যাদার অনুপাতে যোগ্য শিক্ষা পায়নি ক্যানিং-এব এ-উক্ভির 
পর দশ বছর যেতে না যেতেই স্যার হেনরী মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
ভাষণে বললেন, (১৭ই মার্চ, ১৮৬৬ )--13৩ 80615 0186 005 190110018 
০1 00০ 70121615169 01 0916016058 000051060০0 01686 21) 2119600126016 
10801001801) 8100 110919169 01 00061756165, (61)65% 1)8৬০ 016809৫ ৪ 
[00100181 10511000101, অর্থাৎ আসল ব্যাপ [রটা হচ্ছে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতার! একটি অভিজাত প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের 
অনিচ্ছাসত্বেও তারা একটি গণ প্রতিষ্ঠান গডে তুলেছেন। 


যে সব বিচক্ষণ বুটিশের মাথায় কলকাতা] বিশ্ববিদ্যালয় প্রর্ষ্ঠার কথা 
এসেছিল, তার! নিশ্চয়ই এ জাতীয় ফললাভের কথা কল্পনা করতে পারেননি । 
তারা ভেবেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন রাজভক্ত একটি শ্রেণী তৈরী করবে ধারা অগণিত দেশবাসীর 
চিস্তাধারাকে ইংরেজের স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এই ভাবে পরোক্ষে 
বৃটিশ সম্রাজ্যের বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে তুলবেন । কিন্তু ইতিহাসের অনিবারধ 
গতি দিনে দিনে বিশ্ববিদ্ভালয়কে বাংলার সকল শিক্ষার্থখর বিদ্যায়তন 
হিসেবেই পুষ্ট করে তুলল । এই বিশ্ববিদ্ভালয়ে শিক্ষিত বাঙালীর অল্পকাল 
মধ্যে দেশবাসীর লুগ্ধ জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুললেন। 


৯৮৬০ সনে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পন* নাটক প্রকাশিত হল | নীলদর্পনের 
মূল বাংল? ও ইংরেজী প্রচারের ফলে ইংলগ্ডের উদার ইংরেজরাও নীলকরদের 
আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। বাংলাদেশেও ইংরেজ চরিত্রের প্রতি প্রথম ব্যার্থক 
দ্বণা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হল। তারপর ১৮৬১ সনে বাংল! দেশে 'পাজনারায়ন 
বনু” সোসাইটি ফরু হয প্রোমোশন্‌ অব্‌ ন্তাশগ্াল ফিলিংস আযামাং গ্ 
এডুকেটেড, নেটিভস্‌ অব বেঙ্গল, প্রতিষ্ঠা করলেন। আবার এই সমিতির 
ভাবাদর্শ অন্রসরণ করে ১৮৬৭ থেকে বঙ্গদেশে এক অভিনব শ্বদেশী মেলার 
( ছিন্দ্রমেল! বা চৈত্র মেল! ) প্রবর্তন হল। বাংলাদেশে এই স্বাদেশিকতাঁর 
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জাগরণ ইংরেজ সরকার লক্ষ্য করছিলেন এবং এ জাগরণ ষে ইংরেজী 
শিক্ষার বা উচ্চশিক্ষার অনিবার্ধ পরিণতি এ সিদ্ধান্তে তার] সহজেই উপনীত 
হয়েছিলেন । 

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভেস্প্যাচের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নির্দেশ হল, গ্রাণ্ট- 
ইন্-এড. বা অন্দ।ন প্রথার প্রবর্তন । অন্থদানের দুটি উদ্দেশ্য ছিল : 

(১) সরকারের উপর শিক্ষা! সংক্রান্ত ব্যায়ের চাপ হাস কর! । 
(২) বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপ্যারে বেসরকারী উদ্যোগকে 
উৎসাহিত করা । 

এই অঙ্্দান প্রবর্তনের ব্যাপারেও ডেস্প্যাচ রচয্িতার্দের হিসেবে ভূল 
হয়ে গেল, অনুদান প্রর্তনের ফলে বঙ্গদেশে সেকেগ্ডারী বা ইংরেজী স্কুলের 
সংখ্যা অপ্রত্যাশিত বা অনাকাঙ্খিত ভ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল । পূর্বে 
“কাউন্সিল অবূ এডুকেসন্‌* কাজ গুরু করেছিলেন সাতটি সরকারী কলেজ ও 
যোলটি সেকেও্ারী স্কুল নিয়ে। অনুদান প্রবর্তনের পর ১৮৫৫ সনে 
সেকেওারী স্কুলের সংখ্যা দ্রাড়িয়েছিল ৪৭ এবং এর দেড়বছরের মধ্যেই এ 
সংখ্যা হল ৭৯। 

১৮৬২-৬৩ তে সরকারী অন্র্দানের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। 
১৮৭*-৭১ সনে সরকার অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে করেছিলেন ৫ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকা । কিন্তু দে সময্ব দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী অর্থ 
বিনিয়োগ সরকারী অর্থ বিনিয়োগের চতু গুণ হয়েছে ।+ 

ইংরেজী শিক্ষার এ ছুরস্ত প্রসার সরকারের পক্ষে আদে রুচিকর ছিল না। 
তাই কালবিলগ্থ না করে ১৮৭০ জাল থেকেই সরকার তার প্রায় সমগ্র শিক্ষা 
প্রচেষ্টা নিয়োজিত করলেন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজী শিক্ষা 
অবহেল। করে দেশীয় বিদ্ভালয়গুলির উপর এই আকন্মিক দরদ বঙ্গদেশের 
কয়েকটি জেলার অধিবাসীদ্দের এত বিচলিত করেছিল যে, ৭6০৪ ৮৩ 50 
৫9307296 ৪5 ৪ 808০ 0? ৪০6৪1 79810, অর্থাৎ তারা দস্তর মত ভত্ব 
পেয়েছিল বলা যেতে পারে ।£ 


সেকেগ্ারী স্কুলগুলি অবহেলিত হতে লাগল । কতকগুলি সরকারী স্কুল 
বন্ধ করে দেওয়া হল। সেকেগ্ারী শিক্ষায় অর্থ সাহায্য দস্তর মত সঙ্কুচিত 
করা হল। শিক্ষিত বাঙালী বুঝতে পারল যে ইংরেজী শিক্ষা এ দেশবাসীর 
মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ আনছে, তাই ইংরেজ সরকার উচ্চশিক্ষ। 


৭২ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্কা 


সংহারের সংকল্প করছেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ তখন এদেশে এত 
প্রবল ছিল যে অর্থ সাহাধ্য বন্ধ বা সঙ্কুচিত করে তাকে প্রতিহত করবার 
ক্ষমতা সরকারের হল না--]105 00080101981] 10106171610 180. 
০9191160 ৪০ 51690 & 100061000) ০01 105 ০510 1080 1 83 
21755 17) 9905819 1? 11010 117) 90361 19105100699 ০890100 60৪ 
০0101 01 11) 10910200062 01 20110 11311000100? 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৫৪-১৮৮১) 

১৮৫৪ সনের ১লা মেহালিডে লাহেব বাংলায় প্রথম ছোট লাট হন। 
ছোটলাট পদে নিযুক্ত হবার ছু'মাস আগে মার্চ মাসে তিনি বাংল] শিক্ষা 
সম্পর্কে তার মতামত একটি “মিনিটে, ব্যক্ত করেন। মিনিটে তার বক্তব্য 
হল : 

“বাংলা দেশে অসংখ্য দেশী পাঠশালা আছে। এই পাঠশালাগুলির 
সংস্কার ও উব্নত্তি সাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন 
কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করা উচিত যা এই সব পাঠশালার পক্ষে আদর্শ 
স্থানীয় হবে। যদি নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মডেল 
গ্ছলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে পাঠশালার গুরুমহাশয়রা নিজেদের উন্নতির 
জন্য সচেষ্ট হতে পারেন ইত্যাদি ।?ৎ 

বাংলাদেশের পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য হ্যালিডের এই প্রস্তাবের 
ভিত্তি হল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ফেব্রুয়ারী মাসে রচিত «বাংলা শিক্ষার 
পরিকল্পন1।, হ্যালিডে এ মিনিটেই বলেছেন “বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরণের 
শিক্ষা ব্যবস্থ! প্রবর্তনের কথা বলছেন, 'আমি তা মোটামুটিভাবে অনুমোদন 
করি। আমার ইচ্ছা তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক ।+? 

এ গ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন হ্াালিডের ইচ্ছ! ক্রমেই বিদ্যাসাগর মহাশর 
দক্ষিণ বাংলার সহকারী ইচ্ুল পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৫৫ 
আগষ্ট থেকে- ১৮৫৬ জানুয়ারী মধ্যে নিজ এলাকার ( বর্ধমান, হুগলী, 
মেদিনীপুর ও নদীয়া! জেল?) প্রত্যেক জেলায় পাচটি করে মোট কুড়িটি মডেল 
স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হালিডে ও বিদ্যাসাগরের এ 
প্রচেষ্টা বঙদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমন্তার প্রান্ত দেশও স্পর্শ করল ন1। 

১৮৫৪ সনে উভ.সাহেবের ডেস্প্যাচ এল, এই ভেস্প্যাচের চতুর্থ 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৭৩ 


অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট ভাষায় বল। হল--এ দেশের অগণিত, অসহায় জনগণের 
জন্য ব্যবহারিক এবং কাধকরী শিক্ষার ব্যাপারে সরকার এ যাবৎ নিদ্দারুন 
অবহেল] করেছেন৷ সরকার যেন উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্তু উদ্যোগী 
হন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মণ্তুর করা হবে 1১৪ 

ডেসপ্যাচের নীতিগুলি কার্ধকর করতে ন1 করতে সিপাহী বিদ্রোহ এসে 
গেল (১৮৫৭ )। তারপর এল ১৮৫৯-এর ডেপপ্যাচ,। 'এই ডেসপ্যাচ-এ 
বল! হল, প্রাথমিক শিক্ষার পুরো দায়িত্ব সরকারকে শিতে হবে এবং 
প্রয়োজন হলে অর্থসংস্থানের জন্য সরকারকে জমির উপর শিক্ষাকর ধার্ধ করতে 
হবে। বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রচলিত ছিল তাই জমির উপর কর ধার্ধ 
বাংল। সরকার করলেন ন।। এই শিক্ষাকর ধার্ধের ব্যাপার নিয়ে বঙ্গঘরকার ও 
ভারত সরকারের মতবিরোধ দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত ডিউক অব. 
আরগাইল-এর নির্দেশে (১২ই মে ৯৮৭) এই বিরোধের অবসান হল। 
ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে ভীষণ ছুন্ভিক্ষ হল এবং দুিক্ষ কমিশন কৃষকর্দের উপর 
কোন প্রকার কর ধার্ধ কর। সমীচীন নয় বলে মত দিলেন। তাই শিক্ষাকর 
ধার্ধের ব্যাপারট] চাপ? পড়ে গেল । কিন্তু শিক্ষাকর প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখ 
যাবে ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২-র (হান্টার কমিশনের সময় ) মধ্যে বঙ্গসরকার 
নান! ব্লকমের প্রচেষ্ট। করেছেন দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্ত। সরকার 
গ্রথমে “সার্কেল স্কুল সিস্টেম? প্রচলন কফরলেন। এই পদ্ধতি অনুসারে 
কাছাকাছি কতগুলি পাঠশালার জন্য একজন প্রধান গুরু নিয়োগ কর হত। 
কাছাকাছি অবস্থিত এ স্কুলগুলির উপরদ্িককার ক্লাসে তিনি পড়াতেন এবং 
কোন অন্সুবিধা হলে তিনি তা নিরসনের সহায়তা করতেন। এই সার্কেল 
স্কুল পদ্ধতিতে অভিপ্রেত ফল পাওয়! গেল ন1। 

ভারত সরকারের সেক্রেটারী এ. এম. মন্টিস্‌ সার্কেল স্কুল পদ্ধতির কিছু 
পরিবর্তন করে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দ্রিলেন। নর্মাল স্কুলে 
গুরুমহাশন্নদের এক বছরের ট্রেনিং হত এবং এই ট্রেনিং-এর সময় তারা 
মাসিক পাঁচ টাকা পেতেন। ট্রেনিং এর স্থরূতেই লিখিতভাবে স্থির হত কে 
কোন গ্রামে গুরুগিরি করবেন। 

বঙ্গদেশের গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সাহায্য দানের 
ব্যবস্থা করলেন এবং ১৮৭২ নাগাদ প্রায় ২১*০* প্রাথমিক বিচ্ালয়কে 
সাহায্য দেওয়] হল । এই সাহায্য দানের ফলে গ্রামবাসীর1 তাদের সাহায্যের 


৭৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


পরিমাণ কমাতে ন্মুর করলেন, তাছাড়া দেশে যে সবন্ধুল আগে থেকে 
চল্লছিল সেইগুলিই কিঞ্চিৎ উপরুত হল । কিন্ত শিক্ষাবিবাজিত অঞ্চলে নতুন, 
পাঠশালা স্থাপনে এ পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণিত হল না। 

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের জেলাশাসক “পেমেন্ট বাই রেজাণ্টস্‌* চালু করে 
সন্তোষজনক ফল পেলেন | বাংলার লাট সাহেব সারা বঙ্গদেশে এই প্রথ! 
প্রচলনের নির্দেশ দিলেন । কিন্তু এত করেও বঙগদেশে এবং অন্যান্ত রাজ্যেও 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বা উন্নতি আশানুরূপ হল না। অথচ মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষা আশাতীত ড্লাবে অগ্রসর হতে লাগল । এট] সত্যই এক অস্বস্তিকর 
পরিস্থিতি যার আশু অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করলেন । 
তাই লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
একটা সামগ্রিক অনুসন্ধানের জম্য হাণ্টার কমিশন নিয়োগ করলেন। এই 
কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে মিশনারীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু সে-কথা 
এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। 


প্রী শিক্ষা (১৮৫৪-১৮৮১) 


১৮৬০ সনের পূর্ব পর্যস্ত বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বেথুন স্থুল ছাড়া: 
বিশেষ কিছু করা হয়নি । সত্যকারের দেশীস্ব প্রচেষ্টা শুরু হলে! ১৮৬১ থেকে। 

১৮৬১ সনের ওরা অক্টোবর ব্রাহ্ধ সমাজের এক সভায় কেশবচন্ত্র স্ত্রীশিক্ষা 
সম্পর্কে আলোচন।] করেন। তিনি বলেন যে, সব মেয়েদের বয়স দশ বছরের 
বেশী তার] বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায় নাঁ। অথচ এ বয়সে যতটুকু 
শিক্ষা তার! পায়, বিয়ে হবার পর তার চর্চার কোন উপায় থাকে না। প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রতিকার কি করে সম্ভব সে বিষয়ে চিন্তা কর! প্রমোজন । 

কেশব সেনের এই আলোচনার মধ্যে অস্থঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বীজ নিহিত, 
ছিল। 

১৮৬২ অনের মাঝামাঝি কলকাতায় ত্রাহ্গবন্ধুসভা স্থাপিত হয় এবং কেশব 
সেনের প্রচেষ্টায় এই সভার অধীনে “অন্তঃপুর ভ্্রীশিক্ষ1৮ নামে একটি সভ। 
্কাপিত হয়। এই শেষোক্ত সভা প্রতিষ্ঠার ফলে বাংল দেশের মেয়েরা 
পিষের পূর্বে এবং বিয়ের পরে ঘরে বসে বিগ্যাচ্চার স্থযোগ পেল। 

অস্তঃপুর শ্রী-শিক্ষার কাজ কিভাবে চলেছিল তার খবর পাওয়া যাস্ক 
উমেশ চন্দ্র দণ্ড সম্পাদিত “বাখ।বোথিনী” পত্রিকায় (আশ্বিন ৯২৭৪৯ 
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পৃঃ ৫৮৮ ৫৮৯ )। ব্রাহ্ম বন্ধুভা ছু*বছর এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এর 
'ভার “বামাবোধিনী* সভার উপর ছেড়ে দেন। বামাবোধিনী সভার উদ্দেশ্য 
ছিল বঙ্গদেশে নারী জাতির উন্নতি সাধন। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন 
উমেশচন্দ্র দত্ব, বিজয়কষ্জ গোস্বামী এবং শিশির কুমার ঘোষের জ্যে্ঠা গ্রজ 
বসন্ত কুমার ঘোষ। বামাবোধিনী সভা এদেশের অস্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষায় যথেষ্ট 
সহায়তা করেছে। 

'অস্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষ। পাচ বছবে বিভক্ত ছিল। প্রথম বছরে পরীক্ষায় 
বোধোদয়, পাটাগণিতের সংকলন, ব্যাকরণ ও নামতা থেকে আরম্ভ করে 
পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ব প্রভৃতি অস্তভূক্ত ছিল ।০ 

*বামাবোধিনী” সভার কাজ ৯৮৭০ সাল নাগাদ চলেছিল। প্রতি বছরই 
পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, ছাত্রাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর, বছরের 
শেষে ছাত্রীদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো তারপর তাদের লিখিত উত্তর 
পরীক্ষক মণ্ডলী দিয়ে পরীক্ষা করানো এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পুরক্ষার দান-- 
সভার কাজ এই পদ্ধতিতে চলত । 


১২৭৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় “বামাবোধিনী পত্তিকা” পাঁচটি শ্রেণীর পাঠ) 
বিষয়ের একটি বিস্তৃত তালিক! প্রকাশ করেছেন । তাতে দেখা যায় প্রথম 
শ্রেণীর থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও 
শ্বাস্থাতত্ব প্রভৃতি বিষয় ক্রামকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১২৭৭ 
আশ্বিন সংখ্যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের তালিকা 
প্রকাশিত হয়। মৃখা পাঠ্য বিষয়গুলি নিচে দেওয়। হল। 


১। গাহিতা--নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাসঃ চারুপাঠ ২য় 
ভাগ* শকুস্তলা* সাবিজী চরিত কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য, 
পদ্মিণী উপাখ্যান, ব্যাকরণ অলংকার, প্রবন্ধ রচন] | 

২। ইতিহাস--ভার তবর্ষ, ইংলও, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস । 

৩। গণিত--সমুর্দয় পাটাগণিত, ক্ষেত্রতত্ব ১ম অধ্যায়, বীজগণিত 

সমানুপাত পধন্ত | 

৪। বিজ্ঞান--ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, পদার্থের গুণ, প্রারুতিক ভূগোল ও 
খগোল, বামাবোধিনীীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমুদায প্রস্তাব । 

উপরের পাঠাতালিকা থেকে বোঝা যাবে ছাত্রীদের শিক্ষার মান কত 


উচু ছিল। 


৬ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষ। চিস্ত 


কেশবচন্দ্র বিলাত থেকে বাংলায় ফিরে ১৮৭০১ ২র! নভেম্বর ভারতের নানা 
উন্নতির জন্য “ভারত সংস্কার সভা” স্থাপন করেন । স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন 
এই সভার অন্যতম কর্তব্য বলে পরিগণিত হয় । 

বামাবোধির্ণী সভা ১৮৭০ সনের শেষে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষিত ভারত 

₹স্কার সভার অঙ্গীভূত হয়ে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা1! বিস্তারে রত থাকে । ভারত 

সংস্কার সভার আহ্ককৃল্যে ১৮৭০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী এস্্রী শিক্ষয়িত্রী 
বিদ্ভালয়+ স্থাপিত হল । মাস খানেকের মধ্যে এর ছাত্রী সংখ্য। হল সতের । 
মিসেস উইল্সন এই বিদ্যালয়ের সুপারিনটেন্ডেষ্ট হলেন । এখানে বিজয় 
গোম্বামী বাংলা পড়াতেন, কেশবচন্ত্র সেনও মাঝে মাঝে ছাত্রীদের বিজ্ঞান 
পড়াতেন । শিক্ষযিত্রী বিছ্যালয়ের ছাত্রীর! ছিলেন প্রাপ্তবয়ক্কা ব্রাহ্ম মহিল।। 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রীসংখ্য। বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বছর খানেক পরে কেশবচন্ত্ু 
“ভারত আশ্রম” প্রতিষ্টা করলেন । কতগুলি ব্রাহ্ম পরিবার এই আশ্রমে 
বসবাস করতেন । তাদের স্ত্রী ও অন্যান্য বয়স্থা আত্মীয়! এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্রশী হলেন। এইভাবে বিগ্যালয়ের স্থায়িত সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত 
হয়ে কেশবচন্দ্র সরকারী সাহায্যের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
করলেন, ১৮৭২ জনের নই আগষ্ট সরকার বিদ্যালয়টিকে পাচ বছরের জন্য 
বাধিক ছুই হাজার টাকা সাহাষ্য মণ্ুর করলেন। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত, 
শশিভৃষণ দত, প্রমুখ মনীধীগণও এখানে শিক্ষা্দানে লিপ্ত ছিলেন। 

প্রতি বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসারক পরীক্ষা সে যুগের গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিদের দ্বার গৃহীত হত । ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই অনেক কৃতিত্ব 
প্রকাশ হত। শিক্ষঘিত্রী বিদ্ালদ্ষের ছাঁত্রীগণ কেশবচন্ছ্রের উৎসাহে ও 
প্রেরণায় “বামাহিতৈষিণী সভা” নামে একটি সাহিত্য সংস্কৃতি মুলক পাক্ষিক 
সমিতি স্থাপন করেন। এই সভায় নারীদের আচার বাবহার, পোষাক- 
পরিচ্ছদ, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ, বভ্ৃতা 
ও আলোচন। চলত । 

কিছুট' ব্রা্ম সমাজের অন্তর্বন্দে এবং মুখ্যত সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় 
কেশবচন্দ্রের "ক্ত্রীশিক্ষপ্বিত্রী বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ সনে উঠে গেল 19% 


হিন্দু ঘহিল। বিদ্যায় ও হজ মনিব] বিদ্যালয় । 
হিন্দ মহিলা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৮৭৩ সনের ১৮ই নভেম্বর 
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কলকাতার বেনিয়াপুকুর লেনে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে। বিলাতে কেশবচন্্র 
সেনের ভারতীয় নারীজাঁতি সম্পর্কে বক্তৃতায় অন্প্রাণিত হয়ে মিস এনেটু: 
আযাক্রয়েড ১৮৭২ সনের ১৫ই ডিদেম্বর কলকাতা! এসে পৌছান এবং 
মেয়েদের জন্য আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন । তিনি প্রধান শিক্ষম্িত্রী 
হয়ে উপরোক্ত হিন্দ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেন। এ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের 
গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজী, সুচীকর্ম প্রভৃতি 
শেখানে! হত। বাংলাদেশের পরবত্ত্থ কালের অনেক বিখ্যাত মহিলা এ 
স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। মিস্‌ আযক্রয়েড-এর এ বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠায় সাহায্য 
করেন কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস, বিচারপতি ছ্বারকানাথ মিজ্র, 
অবলাবাদ্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্জোপাধ্যায় প্রভৃতি | 

মিস্‌ আকরয়েডের তত্বাবধানে বিদ্যালয়টি মাত্র ছু'বছর চলেছিল । কিন্ত, 
বিদ্যালয়টি উঠে গেলেও এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় বাঙালীর এ 
রকম একটি বিদ্যালয়ের সবিশেষ প্রয়োজনীয়] মর্ষে মর্মে অনুভব করছিলেন । 

আনন্দমোহন বনু, ছুর্গামোহন দাসের জঙ্গে মিলিত হয়ে বিষ্যালক্টির 
পুনরুজ্জীবনে তৎপর হলেন । দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায় সহযোগিতার 
জন্য এগিয়ে এলেন ! ১৮৭৬ সনের ১লা! জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে নতুন করে' 
বিদ্যালয়টি স্থাপিত হল। নামকরণ হল “বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়” । 

বঙ্গ মহিল। বিদ্যালয়ে ইংরেজী, বাংলা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, স্থৃচী কর্ম» 
রন্ধনকার্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া! হত। প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয়টির 
উন্নততর পঠন-পাঠন ব্যবস্থা সুধীজনের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেধূন 
স্থল এ সময় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র । ১৮৭৮ সনের মাঝামাঝি বেধুন 
স্কুলের সম্পাদক মনোমোহন ঘোষের আগ্রছে সভাপতি কলকাতা! হাইকোর্টের 
বিচারপতি শ্যার রিচার্ড গার্থ বঙ্গ মহিল। বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই 
পরিদর্শনের পরই গার্থ সাহেব উভয় শিক্ষায়তনকে সম্মিলিত করবার একটি 
প্রস্তাব দ্রিলেন। এ প্রস্তাবে সে যৃগের স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী বাঙালী 
ভত্রমহোদয়ের। অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । ১৮৭৮ ১লা আগই উভয় বিদ্যালয় 
মিলিত হল। এইভাবেই বেথুন স্কুল একটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হল ।9 


উত্তপ্পপাড়া হিতক্রন্লী সভা | 
উত্তর পাড়ার (হুগলী ) জমিদার জয়ক্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তার ভাতা 


৭৮ বলদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৬৪ সনে প্উত্তরপাড়া হিতকরী সভা” 
স্থাপিত হয়। হিতকরী সভা উত্তরপাড়ায় একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিতে বালিকা পাঠশাল। প্রতিষ্ঠায় 
সহায়তা করেন। এই সব পাঠশালার ছাত্রীদের পাঠে উৎ্সাহদদানের 
উদ্দেশ্তে উক্ত সভ1 মাসিক ছু'টাক1 হারে এক বছর দেয় আটটি বৃত্তির ব্যবস্থা 
করেন। 

ধীরে ধীরে £হিতকরী সভা'র কাজ উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তা অঞ্চল 
ছাড়িয়ে সমগ্র বর্ধমান বিভাগে বিস্তার লাভ করে সভার দ্বার পরীক্ষা! 
গ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রীর্দের পুরষ্কার দেবার ব্যবস্থা করে 
“হিতকরী সভা” বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রচুর সহায়তা করে। এই 
সভার কৃতিত্বের কথা শিক্ষা অধিকর্তার বাধ্ধিক রির্পোটে বারংবার শ্বীকার 
করা হয়েছে । 

১৮৭৬-৭৭-এর রিপোর্টে বল। হয়েছে উত্তরপাড়ার খুব নিকটবর্ত্গ বালিকা 
বিদ্যালয়গুলির উন্নতি হচ্ছে, কারণ “হিতকরী সভা, এসব স্কুলের মেধাবী 
ছাত্রীর্দের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন। 

বর্ধমান বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রধানতঃ করৃৃত্ব করছে “হিতকরী 
সভা 1১11 

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে সব সভা সমিতি 
সারাদেশে গঠিত হয়েছিল তারমধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল “মধ্যকই 
সম্মিলনী” শ্শ্রীহট্র সম্মেলন” “বিক্রমপুর জন্মেলনী” এবং ফরিদপুর সুহ্ধং 
অংঘ।” শদ্রীয়া, যশোহর, ২৪-পরগণা জেলার কলকাতাবাসীর1 মধ্যকহ 
সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্ভজার সভাপতি ছিলেন বামাবোধিণী পত্রিকার 
সম্পাদক উমেশ চন্দ্র দত্ত। উপরোক্ত জেলাগুলিতে শ্রীশিক্ষ। উৎসাহিত করা 
ছিল এই সভার কাজ। এজগ্ত বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে এই সভা বৃতিদানের 
ব্যবস্থাও করেছিলেন | 

শ্রীহট্র সম্মেলন স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৮ সনে । উদ্দেশ্ত ছিল শ্রীহট্ট জেলায় 
সত্রীশিক্ষার প্রসার । যার] নিয়মিত বিগ্যালয়ে পড়াগুন! করে সম্মেলনের 
আয়ো1জত পরীক্ষায় তারা যোগ দিতে পারত। 

বিক্রমপুর সম্মিলনী হয়েছিল কলকাতায়, ১৮৭৯ সনে। ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর তথা সমগ্র ঢাক1 জেলায় স্ত্রীশিক্ষাব প্রসার ছিল এই সভার উদ্দেশ্য । 


ূ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৭৯ 


'অবলাবান্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এই সভার প্রধান 
উদ্যোক্তা এবং সভাপতি । দ্বারকানাথ বাংলাভাব। ও শারশীরতত্ব শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এই উদ্দেশ্ত নিয়ে ছাত্রীদের জন্য পাঠা 
পুস্তকও নির্ধারিত হত। সম্মিলনী অনেক বালিকা] বিদ্যালয়ে অর্থ সাহাষ্য 
করেছিলেন। এদের আয়োজিত বাৎসরিক পরীক্ষায় কুমারী, বিবাহিত 
এবং বিধবা মেয়েরা যোগ দ্িত। 

১৮৮০ অথবা ১৮৮১ সনে ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। এদের উদ্দেশ্ ছিল ফরিদৃপুর জেলায় শিক্ষা বিস্তার । 

উপরোক্ত সংঘ ব। সমিতির মত আর যেসব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
তার্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য “ত্রিপুরা জেনান! এডুকেশন সোসাইটি”, “বাখরগঞ্জ 
হিতৈষণী ভ1+ এবং “ময়মনসিংহ সম্মেলন” । এদেরও আদর্শ ছিল উত্তর 
পাড়ার হিতকরী সভা । 

১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের সমাবতন উত্সবে উপাচার্য 
রেনন্ডস্‌ (নু. 3. £২০9100108) জানালেন ; 191৩ 10 7361188]5  0)010 
[709516555 1889 [061905 ০66], 100800 (112) 18 805 90061 08105 ০01 
006 9০90009 7) 800 6 1026 1628115 50১9090 812) 21061001108 
899018 ০7 160691৬1770 10917000101) 110 261781089) 11 005 10161 
010৮1109655, 2156 63670109105 01 0090 80101198016 10508000100, 1006 
8) 0210912. 110510971 ১৪০1)৪ 1085 1815515 ০0100119006 6০ 006 
2062,9016 01 90906555 10101) 10989 09612 216211)60. 19 

অর্থাৎ ভারতের অন্তান্য প্রদ্দেশের চেয়ে বাংল। দেশেই স্ত্রীশিক্ষায় সবচেয়ে 
বেশী অগ্রগতি হয়েছে । প্রধানতঃ উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রচেষ্টাতেই 
বাংণাদেশে প্রান্ম ৫০১,০০০ বালিকা হয় গ্কুলে পড়েছে, নয়তো ঘরে বসে লেখা 
পড়া শিখছে । 

বঙ্গ মহিলা সমাজ ও আর্ষনারী সমাজ 8 বঙ্গদেশের মেয়ের] স্ত্রীশিক্ষা। 
প্রপারের জন্য কলকাতায় ছুটি সভ1 স্থাপন করেছিলেন। একটি “বঙ্গ মছিল। 
সমাজ, অপরটি 'আধনারী সমাজ+। ১৮৭৮ সনে ত্রাক্মদমাজের মতবিরোধ 
নিষ্বে ব্রাদ্ধর। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের যার] 
প্রতিষ্ঠাতা তার] গঠন করলেন বঙ্গ মহিলা সমাজ (১লা আগষ্ট ; ১৮৭০)। 
অন্তান্ত কাজের সঙ্গে পুরনারীদের সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা 


৮০ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


এর। করেছিলেন । 

১৮৭৯ সনের এপ্রিল মাসে নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত মহিলারা? 
«আর্ধনারী সমাজ* গঠন করলেন। এ সমাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন 
আর্ধনারীদের আদর্শে বাঙালী নারীর জীবন গড়ে তোলা । আর্সমাজের 
প্রতিষ্ঠাত্রীদের চিস্তাধার। থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী মেয়েদের 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ অনুকরণ থেকে বিরত করবার কথা দেশের একদল 
শিক্ষিতা মহিল৷ সে সময় সক্রিয়ভাবে ভাবছিলেন। 


লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) 


এই পর্ধের দুইজন শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিস্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তাদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন লালবিহারী দ্বে। বাংলাদেশ একে শুধু 701 
[8165 01 7361789,] এবং 736159] 7685816+ [10 গ্রন্থ দু'খানির রচয়িতা 
বলেই জানে। বেখুন সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জান। যায যে, 
লালবিহারী 00. 61109800187 12000090101) 11) 739088] এবং 59৮ 
[21051151) [200081101) 11) 739107891, নামে দৃষ্টি প্রবন্ধ সোসাইটির সভায় 
পাঠ করেছিলেন ১৮৫৯-এর পূর্বে ।£৪ 

লালবিহারী বঙ্গদেশে শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন তার 0:92091597 [20009601) 1) 7360891 (1869), 
প্রবন্ধে । প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে পঠিত 
হয় ।১1£ 

উপরের তিনটি প্রবন্ধের শিরোনাম এবং নিচে ষে প্রবন্ধটির বক্তব্য 
আলোচন? কর! হচ্ছে তা থেকে বোঝা যাবে লালবিহারী বঙ্গদেশের শিক্ষা 
সম্পর্কে শৌখিন চিন্তা করেননি, বিজ্ঞ শিক্ষাবিদের মত তদানীন্তন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার যে-ষে ক্ষেত্রে আলোকপাত কর] প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রে নিজন্ব 
ভাবন। দেশবাসীর কাছে জানিয়েছেন । 

লালবিহারী ছিলেন ইংরেজী ভাষ। ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ইংরেজী 
ভাষায় গ্রন্থ রচগ্সিতা। শিক্ষার্দানের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ তার পাক্ষিক 
পত্রিকা! “অরুণোদয়ে” আলোচনা করেছেন । মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনি, 
বলছেন, 'এতাদৃশ, স্থার্থসম্পাদ্রনী মূর্খতাদোষ-কলক্ক-উন্মোচপী বঙ্গভাষা 
বঙ্গদেশীয় লোকদিগের সর্বাগ্রে শিক্ষা কর] কর্তব্য । পশ্চাৎ রাজকীয় ভাষা» 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৮৯ 


'তদনস্তর ভাষাস্তর ৷ শদেশীয় ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকে ভাষাস্তরজঞান কখনই 
সুলভ কি সহজ হয় না--প্রথম শিক্ষাকল্পে সাতিশয় কঠিমতর বোধ হয় ॥ 
দেশভাঁষা বিশিষ্টরপ পরিজ্ঞাত হইয়! যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবু্ত 
হওয়1 যায় তাহাতে অবশ্ই কৃতকার্য হওনের সম্ভাবনা 1৮০ 

লালবিহারী বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 
১৮৬৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর বেধুন সোসাইটির এক অধিবেশনে । 


এ বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশে জনশিক্ষার ব্য্স-নিবাহছের জন্য শিক্ষা সেস্‌ 
প্রবর্তনের প্রস্তাব সর্মধন করেন৷ জনশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। 
করতে গিয়ে লালবিহারী বলছেন যে এদেশে জনশিক্ষার বায়ভাব সরকার, 
দেশের জমিদারবর্গ ও জনসাধারণকে বহন করতে হবে। তাছাড়। ছাত্র- 
ছাত্রীদেরও বেতন হিসাবে কিছুট! বহন করতে হবে । জনশিক্ষার পাঠ্যস্থট 
সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ষে পড়া, লেখা এবং অঙ্ক কষা-_ 
এই তিনটিই হবে মুখ্য শিক্ষণীয় বিষয়। পাঠ্যবইতে থাকবে পশুজগণ্, 
উদ্ভিদজগৎ এবং ধাতু অম্পর্কে বিভিন্ন রচনা। তাছাড়া কৃষি নীতিধ্ম, 
মিতব্যস্থ্িতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচন1। এই জব পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে আরও 
থাকবে প্রাথমিক হিপাবরক্ষা, জমিদারী? হিসাবরক্ষা, পজ্রলিখন, ভূগোল, 
ইতিহাস এবং ব্যায়ামশিক্ষা। এই ব্যায়াম চর্চার উপর লালাবহারী প্রচুর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি বলেছেন ব্যায়ামচর্চা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
আবশ্যিক করে ক্ষীণশক্তি বাডালীর স্বাস্থ্যোন্লতির পথ সুগম করতে হবে ।£€ 


প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তৃতায় লালবিহারী তার মৌলিক 
শিক্ষাচিস্তার আরও এক নিদর্শন রেখে গেছেন । এ সময় প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সরকার নানাভাবে ভাবছিলেনঃ নানা] পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করছিলেন | কিন্ত কোনভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার সুবাবস্থা করতে পারেন শি। 
এর মূলে ছিল সরকারের শিম্ন পরিশ্রবণ নীতিতে বদ্ধমূল আস্থা। কিন্ত 
শিক্ষাবিদ লালবিহারীর শিক্ষাচিত্তা এত স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত ছিল যে সে যৃগেও 
তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করতে 
হলে ভ্রান্ত পরিম্রবণ নীতি পরিহার করতে হবে। 

কিশোরীাদ মিত্র, বুটিশ ইত্ডিয়ান আআসোসিয়েশনের বক্তৃতায় বলেছিলেন 
«শিক্ষা! উচ্চশ্রেনী থেকে নিম়নশ্রেণীর মধ্যে চুইয়ে পড়ে--এ সত্যের প্রমাণ হচ্ছে 
কোর্ট অফ. সাইরেকটরস্‌ তাদের ডেসপ্যাচ কার্কর করার পর থেকে দেশে 
হ্ড 


৮২ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষ। £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


প্রচুর স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে । তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ- 
শ্রেণী ও মধ্যবিত্বদের শিক্ষিত করা, তাহলেই দেখা যাবে নিয়নশ্রেণীরা শিক্ষিদ্ভ 
এবং উন্নত হচ্ছে ।, 

বেধুন সোসাইটির বক্তৃতায় লালবিহারী কিশোরীটাদের এই উক্তি উল্লেখ 
করে নিয় পরিশ্রাবণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, 
পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালেজ্ঞান বাবিষ্যা উচ্চ শ্রেণী থেকে নিয় 
শ্রেণীতে চুইয়ে পড়েনি। ভারতবর্ষেও উচ্চতর শ্রেণী অর্থাত ব্রাহ্মণর] থু্টজন্সেরও 
হাজার বছর পূর্বে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন। কিন্তু গত একশ, পুরুষ 
ধরে একফৌোট। বিদ্।ও ব্রাহ্মণদের থেকে দেশের জনসাধারণের উপর চুঁইস্বে 
পড়েনি । আর বর্তমান কালে যদি নিয়শ্রেণীর অর্থাৎ শূত্র শ্রেণীর কিছু সংখ্যক 
লোক লেখাপড়া শিখে থাকেন, তাহলেও কৃতিত্ব & ব্রাহ্ষণ-ফিলটারের নয়, 
কৃতিত্ব হচ্ছে ইংরেজদের, যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
করেছেন । তিনি বলছেন,*** হও 0015 ০০90100 1000519056 17591 
1106160 [0100 06 10151)61 0189569 * 11196 990 19 08 08091 01898 
?10671 26 2105 1209 15 1001 8 1061 0] 8 121 18617)010109119 56৪16৫, 
4৯100156109 1৮ 9৪5 0 ৬৪াগ 00০ 11076, 0080 11115 2. 01910008 
বু)1555 9৪9 1811105 90190 000901519 ৪170 10501191701 01) 1098105 10608- 
01195105 8700 01390910955) 006 95018. 1,828109 ৪5 10934015৩19 ৫9108 
০01 5051590010) 0 5811) 6506০6106 & 6িভ ০10109056০0 081] 11010 1118 
10105 (৪016. ৮? 

এই উক্তির সারমর্ম হচ্ছে--এদেশে জ্ঞানবিদ্যা কোনদিনই ত্রাঙ্ষণদের থেকে 
শুন্রদের উপর চুইয়ে পড়েনি । আসলে ব্রাক্ষণর1 বিদ্যা ব্যাপারে ছিলেন বান 
নিরুদ্ধ পাত্র বিশেষ, কোন মতেই তাদের পরিশ্রাবণ যন্ত্র বল। যায না। তাই 
যখন তারা যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধমশান্ত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন, 
খন দেশের শৃত্র শ্রেণী থেকেছে অজ্ঞতার চরম অন্ধকারে | 


ভূদেব মুধোপাধ্যাম (১৮২৭-১৮৯৪ ) 


আর এক মনীধীর শিক্ষা-সম্পর্ষিত চিস্ত। ও প্রচেষ্টার আলোচনা না করনে 
এই পর্বের শিক্ষা ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইনি ভূদেব মৃগোপাধ্যায়'। 
প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যান্ব আজীবন এদেশের শিক্ষার সঙ্গে 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৮৩ 


'জড়িত ছিলেন। কলেজ ছেড়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু 
হিতাধ্ম বিদ্যালয়ে+ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এর অল্পপরেই ১৮৪৭ 
সনে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্দীনের উদ্দেন্তে তিনি “চন্দননগর সেমিনারী+ নাষে 
একটি বিদ্যালক্ব স্থাপন করেন । কিন্তু ঘটনাচক্তে কিছুদিনের মধ্যেই এ বিদ্যালয় 
ছেড়ে কলকাতা মাপ্রাসার ইংরেজী বিভাগে ছিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দেন 
তারপর তিনি হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক, (১৮৪৯ ), হুগলী নর্মাল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক € ১৮৫৬) এবং ১৮৬২ সনের ১৫ই জুলাই সেপ্টাল ডিভিসনে 
অস্থায়ী সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হুন। উত্তরকালে তিনি বেঙ্গল 
'এডুকেসনাল সাভিসে অস্থায়ী প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীপদ্দে উন্নীত হয়েছিলেন । 
ভূদেব ১৮৫৬ থেকে প্রায় ছ' বছর হুগলী নর্মাল ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। সে সময় শিক্ষা সংক্রান্ত নানাতত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে তিনি অধায়ন ও 
চিন্তার স্বযোগ পেয়েছেন । ১৮৫৬ সনেই তিনি “শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব" নামে 
৯১ পৃষ্ঠার একটি পুন্তিকা প্রকাশ করেন । এ পুস্তিকায় ভূদদেবের শিক্ষা ভাবনার 
কিছুটা পরিচয় পাওয়] যায়। এ পুস্তিকা থেকে কিছু উদ্ধত কর! হল £ 
পাঠশালার শিক্ষকদের উপদেশ প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায়) তিনিলিখছেন-_ 
“পেসটালজাই* নামক কোন স্থবিখ্যাত শিক্ষাশান্্কার কহেন, বালক সকলকে 
কৌশলক্রমে বিষ্যার্থ করিবার যত্বু করা বিধেয় । বিষ্যাভ্যাস করাইবার লিখিত 
ভয় প্রদর্শনাফি রক্ষ-উপায় অবলগ্ধন কর! বিছিত নহে । “রিখটর* নামক অপর 
কোন মহামহোপাধ্যায় কহিয্বাছেন ষে শিশুদ্দিগের মনেও কর্তব্যাকর্তব্যবোধ 
জন্মাইবার চেষ্টা কর! আবশ্তক। পাঠের প্রথমাবস্থায় পেষ্টালোজাই মহাশয়ের 
রীতি অবলম্বন করা! একাস্ত আবশ্যক, ক্রমশ £ রিখউর মহোদয়ের 
নিয়মান্যায়ী হইতে পারা যায়। কিন্তু শিক্ষক শিশ্বর্গের সম্পূর্ণ প্রীতি, ভক্তি 
ও বিশ্বাসভাজন ন1 হইলে এই উভয্ন উপায়ের কিছুই কোন কার্ধকর হয় ন1। 
অপরস্ত ইহাও বিবেচনা! কর! উচিত ষে সঙ্গীত যেমন আমারিগের 
শ্রবণেন্র্িয়ের আনন্দদায়ক, পরিমিতাহার সমুদয় শরীরের তৃপ্তি জনক, তেমনি 
জ্ঞানোপার্জন এবং জ্ঞানালোচনাও অতিরিন্দ্িয়ের সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক হওয়া 
উচিত। **%* 
কোন বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনার অমিতব্যয়ী সস্তানকে কহিয়াছিলেন, 
“বাপুরে ! প্রত্যহ খরচের খাতা খানি দেখিও।* অর্থব্যয়ের খাতা অনেকেই 
দেখে । কিন্ত যাহা হইতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ উৎপন্ন হয়, তাহার 
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খাত1 কেহই রাখে না। অতএব বাল্যাবধি সময়ের মিতব্যয়িতার শিক্ষা প্রদান 
করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

পূর্বেই কহিয়াছি যে বালকর্দিগের সহিত প্রণয় করা কর্তব্য । কথায় বলে। 
“ছেলের সঙ্গে ছেলে হইতে হয়” এই কথা অতি যথার্থ এবং যে শিক্ষক 
সর্বতোভাবে আপনি ছেলেমান্ষ হইতে পারেন, তিনি স্বভাব নিবাহ করিতে 
সবাপেক্ষা সক্ষম হন ।, 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা স্বাক় না যে ১৮৫৬ সনে সার্থক শিক্ষক 
সম্পর্কে ভূদ্দেবের এই উক্জির সঙ্গে ১৯৩১ সনে রচিত “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" 
পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক শিক্ষক সম্পর্কে উক্তির আশ্চর্য মিল আছে। 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ 
হয়ে যায়, তবে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয় 
উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি গত সাযুজ্য ও সাদৃশ্ঠ থাকা চাই | নইলে দেনা পাওনাক়্ 
নাড়ীর যোগ থাকে ন11.....মযিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই 
তার আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটি আপনি ছুটে আসে । মোটা গলার 
ভিতর থেকে উচ্ছৃসিত হয় প্রাণভরা কাচা হাসি । **** সাধারণত আমাদের 
গুরুর] প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওট1 সন্তাক়্ কর্তৃত্ব করবার 
প্রলোভনে 1১28 

উক্ত পুস্তকে কবিতা পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে (সপ্তম অধ্যাক্স ) তিনি 
বলেছেন, 'বালকবুন্দ স্বভাবতই কাব্যান্থরাগী হয়। তাহার! ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট 
পাঠগুলিকে স্বেচ্ছা পূর্বক কণ্ঠস্থ করে এবং উচ্চেঃম্বরে তাহার আবৃত্তি করিতে 
ভালবাসে । বালক কালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কিতা পাঠের দ্বার যে শী্রই 
ভাষাবোধ এবং ব্যাকরণ-বোধ উত্তম হুয় তাহা নিঃসন্দেহ এবং কবিতা পাঠ 
নিবন্ধন যে মানসিক অনেকানেক বৃত্তির সম্যক উপকারদর্শে, ইহা বিবেচক 
বাক্তি মাত্রেই শ্বীব্ার করিয়া থাকেন। অতএব তাদৃশ দুইখানি কবিতার 
পুস্তক বঙ্গভাষায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে বোধ হয়। 

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে (একাদশ অধ্যায়) তিনি বলছেন--ধর্ম 
প্রবৃত্তি সকল যথোচিত-রূপে উত্রিক্ত না হইলে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে 
পারে না। অতএব অবহিত হইয়া ছাত্রবর্গের ধর্মপ্রবৃত্তি সমস্তকে উত্রিক্ত করা 
শিক্ষকগণের অবশ্ত কর্তব্য-কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই! যে পুশুক পাঠ করানো 
যাউক, সর্ধদাই ঘত্বু করিয়া স্থনীতি সমস্তের অঙ্কুর শিগুদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে 
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রোপণ করিতে হইবে । যদ্দিও বিগ্যালয়ে পরমার্থ সন্বস্বীয় কোন কথার অধিক 
আন্দোলন করার আবশ্তকত1 নাই, তথাপি সে কতিপয় বিষয়ে মন্ধুষ্ 
সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ঘথা--ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পাপ-পুণ্যের ভেদ এবং 
পবিত্র কর্মে তাহার তুট্টি--এই সকল কথা শৈশবাবধিই বালকদিগের হৃদয়জম 
করিয়া দেওয়া উচিত । তথা বযমোজ্যেষ্ঠ এবং গুরু সন্বন্বীয় সকল লোকের প্রতি 
ভক্তি, দরিত্র এবং দুঃখিত ব্যক্তিদের প্রতি দয়া এবং বয়ন্যদের প্রতি সধ্য 
প্রকাশ করিয়া ঘোচিত আচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক । 

ভৃ্দেব ধর্মশিক্ষা! প্রসঙ্গে "ন্ুনীতি সমস্তের অঙ্কুর শিশুদিগের হাদয়ক্ষেত্রে 
রোপণ* স্ম্পর্কে 1া বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য । ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে 
ধরশিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষাও পরিহার করা হয়েছে । এতে স্বুফল হয়েছে 
একথা এ যুগের শিক্ষাবিদর স্বীকার করেন না। মু্দালিয়ার কমিশন ( ১৮৫২- 
৫৯), কোঠারী কমিশন ( ১৮৬৪-৬৬ ), ধর্ম ও নীতি শিক্ষার পুনঃ প্রবর্তনের 
গ্রয়োজন স্বীকার করেছেন । 

বজদেশ যখন ইংরাজী ভাষার জরধ্বনিতে মুখরিত তখনও ভূর্দেব 
বৃুঝেছিলেন যে দেশবাসীর মাঝে শিক্ষার কথা, জ্ঞানের কথা, যদি সঞ্চারিত 
করে দিতে হয় তবে তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে । মাতৃভাষার 
মাধ্যমেই জ্ঞানের নান। বিষয় এবং দেশ বিদেশের নান1 সংবাদ দেশবাসীর 
কাছে পরিবেশনের জন্য তিনি “শিক্ষাদর্শন ও সংবাদসার* নামে একটি মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৬৪ থৃষ্টাব্দে। তৃদ্দেব যে ভাষায় এবং যে ভাবে 
পত্রিক! প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, তাতে বাংলাদেশে জনশিক্ষা সম্পর্কে 
সার স্থগভীর সচেতনতা। এবং আত্তরিক আকুলত। প্রকাশ পেয়েছে। 


পত্রিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাদের পরিপার্খ ও সমাজ 
সম্পর্কে একটি সচেতন মনোভাব (5০০18] ৪ড91600988) স্যষ্টি কর! ছিল 
ভূর্দেবের অন্যতম উদ্দেশ্ত । পত্রিকার প্রথম বংখ্যাতেই পত্রিকার উদ্দেপ্ঠ 
সম্বন্ধে ভূদেব বলেন--পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে 
পায় না। তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলি আর নিমন্ত্রণের কথাই হুইস়্! 
থাকে । অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে কলোপধায়ক ও শ্রদ্ধাজনক 
কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধংতি করিয়। দিলে তাদৃশ লোকদ্দিগের অনেক 
উপকার দিতে পারে । সংবাদ গুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত 
'উপবাসক্কিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যযধিতার প্রদ্ধান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, 
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ষেসকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবিত ও প্রচলিত- 
হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম অনেকেই অবগত হয় না। অথচ আইন না, 
জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই ফোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। 
অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমন্তের সার জংগ্রহ করিয়া! দিলে, 
পত্রিকার উপকারিতা এবং ইহার গৌরবও বৃদ্ধি হইতে পারিবে । ফলতঃ 
শিক্ষাশব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়। লইলে “শিক্ষাদর্পণের, মধ্যে লিখ. 
যাইতে না পারে এমন কথাই নাই 15৪ 


১৮৭২ নে গ্যার জর্জ ক্যান্বেল উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচের নীতি অনুসরণ করে 
বহরমপুর» কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী কলেজ থেকে বি. এ. ক্লাস তুলে দেবার, 
ব্যবস্থা করলেন। কলেজগুলিকে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত 
করা হল। আবার মহম্মদ মহসীনের বিপুল দান ছগলী কলেজের জন্য ব্যন্ক 
না করে দেশের মুসলমান সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় কর৷ হবে 
স্থির হল। আসল কথা, ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতি দরদী 
হয়ে সেদ্দিন যে উচ্চশিক্ষার আয়োজন সংকুচিত করেছিলেন তার কারণ. সে- 
সময়ে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বৃটিশ শাসন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
করতে শুরু করেছিল । 


সরকারের উপরোক্ত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ভূর্দেব মন্তব্য করেছিলেন ষে 
ইংরেজ আমলে এদেশের গ্রামীন সমাজ, গ্রামীন কুটার শিল্প সব প্রায় নষ্ট হয়ে 
গেছে, আর এদিকে আইন-আদালত ও ব্যবসার ভাষা হয়েছে ইংরেজী । 
কলে দেশের চিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশবাসীর ম্বাভাবিক আগ্রহ 
যথেষ্ট কমে গেছে । আর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলম্বরূপ দেশে যে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী তৈরী হয়েছে, তারা উচ্চশিক্ষার জন্য 'আগ্রহশীল। এক্ষেত্রে প্রাথমিক 
শিক্ষা পুনর্বাসনের অন্ভুহাতে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংকুচিত করা অত্যান্ত, 
অনুচিত হবে। 

সরকার প্রবতিত উচ্চশিক্ষার পথ ধরে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নতুন 
নতুন জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা হয়েছে আর এইসব নতুন নতুন জ্ঞানের কথা! 
দেশবাসীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়াই আমাদের আকাঙ্খা ।%০ 


ভূদেব শাসক-গোষ্ঠীর ওপনিবেশিক ন্বার্থপ্রণোদ্দিত কূটনীতি বুঝতে 


পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বাসনের জন্ত 
585081053 1081080 8০0100৮-এর প্রয়োজন । শাসকগোী সেজগ্ কোন 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৮৯ 


আত্তরিক উদ্যোগ করবেন নী, শুধু মুখেই সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। 

১৮৮২ সনের তর] ফেব্রুয়ারী জাতীন্ব শিক্ষা কমিশন (হাণ্টার কমিশন ) 
নিযুক্ত হয়েছিল । ভূদ্দেব এই কমিশনের সদন্ত ছিলেন । কমিশনকে সাহাষ্য 
করবার জন্ত বিভির প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। ভূক 
বাংলাদেশের কমিটির সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন । এই প্রাদেশিক কমিটির 
পক্ষ থেকে মূল কমিশনে যে রিপোর্ট দেওয়। হয়েছিল ভূদেব তার রচদ্মিতা 
ছিলেন। 

কমিশন নিযুক্ত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৯/২/৮২ তারিখে ভূ্দেব 
বঙগদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন। ও প্রসার সম্পর্কে তানীস্তন ছোটলাট 
ইডেন সাহেবকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটি ভূদেবের প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে পরিণত চিন্তার একখানি মুল্যবান দলিল স্বরূপ । পত্রটি নীচে 
দ্বেওয়া হল £ 

«আমার বোধ হইতেছে যে ভারত গভর্ধমেণ্টের প্রেরিত এডুকেশন কমিশন 
বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রপার ও উন্নতিকল্পে ভূমির উপর শিক্ষা কর 
(এসস্) বসানোর প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য 
প্রদেশে শিক্ষার অবস্থা দর্শনে এবং তদ্বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠে আমার স্থির 
বিশ্বাস এই যে, যে প্রদেশে আমার্দের বাঙ্গলার ন্যায় বহু গ্রাম্য পাঠশালা 
বিছ্যমান, সেখানে শিক্ষা করের টাকায় স্থাপিত ক্কুলগুলি প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের সাহাষ্য কর] দূরে থাকুক, উহার সন্কোচই করিবে । একটি উদ্দবাহরণ 
স্বার এই কথাটি সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব । মনে কর! যাউক কোন জেলার 
বাষিক খাজন। আদায় ২* লক্ষ টাকা হয়। ইহার উপর শতকর] ১. টাক 
সেস্‌ বসিলে বাৎসরিক আয় হইবে ২* হাজার টাকা* অর্থাৎ মাসিক প্রায় 
১৬৯* টাকা । শিক্ষকের মাসিক ৫. টাকা হিসাবে মাহিন1! হইলে ইহাতে 
৩৫* জন গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষককে বেতন দেওয়া যাইতে পারে। 
বঙগদেশের জেলাগুলিতে সাধারণত পাঠশালার সংখ্যা এখনই প্রায় ১৫ শত 
করিয়া আছে । শিক্ষা সেস্‌ এর সাহায্যে পাঠশালা স্থাপিত হইলে প1ঠশালার 

ংখ্যা বুদ্ধি হইবে না, সম্ভবতঃ তাহার1 একটু বড় বড় গ্রামগুলিতে পুরাতন 
পাঠশালার স্থানই অধিকার করিবে । 

যে সকল গ্রামে এক্ষণে পাঠশালা নাই, সেই গ্রামগুলিই বাছিয়। বি 
তথায় এই নতুন শিক্ষা কর পুষ্ট পাঠশালাগুলি সংস্থাপিত কর! হয়, তাহ। 


বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


হইলে সেগুলি অতীব দরিব্র গ্রামেই স্থাপিত করিতে হইবে । সেখানে 
পাঠশালার গুরুমহাশয়ের গ্রামের জনসাধারণের নিকট কোন সাহায্য 
পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অসন্ধষ্ট হইবে, ওদিকে আবার বধ্ধিষুঃ 
গ্রামগুলিতে পাঠশালার গুরু মহাশয়েরাও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে অযথা 
বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করিয়া অসন্থষ্ট হইবেন এবং অস্তরে উপেক্ষাজনিত 
অসন্তোষের স্থষ্টি করিবেন। ইহার ফলে জেলার বর্তমান পাঠশালাগুলি 
অনাদূত হইয়! বিনষ্ট হইবে । সকলেই শিক্ষা কর হইতে সাহায্যের চেষ্টাতেই 
থাকিবে । 

আমি লক্ষ্য করিয়াছি ষে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে শিক্ষা করের প্রবর্তনের 
সহিত এইরূপ প্রাচীন স্বতঃউৎপন্ন (ইপ্ডিজিনাস্) পাঠশালাগুলি উঠিয়। 
গিয়াছে । করের জাহায্যে স্থাপিত পা$শালাগুলি তাহাদের পূর্বতন 
পাঠশালাগুলি অপেক্ষা সংখ্যাতেও অল্প এবং পাঠনাতেও নিকৃষ্ট। বাংলাদেশে 
শিক্ষাকর নাই । এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং 
সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপুরণ করিতেছে । এ 
প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষা কর 
সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত। 

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমার নিজের একটি প্রস্তাব আছে। 
আমার ইচ্ছা করে যে, আপনার অনুমতি লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভান্ 
এ সম্বন্ধে একটি আইনের পাওুলিপি উপস্থাপিত করি । উহা অনেকটা! ১৮৭০ 
সালের ৬ আইনের (চৌকিদারী আইনের ) সদৃশ হইবে । 


(১) গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি একটি করিয়া 
পাঠশাল! স্থাপন করিতে হইবে । গ্রামে চৌকিদারের যেরূপ ভাবে নিয়োগ 
ও বেতন প্রান্তি হয়, সেইভাবে উক্ত পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিয়োগ এবং 
বেতন প্রাপ্তি চৌকিদরারী পঞ্চায়েতের হাত দরিয়া হইবে । এই আইন প্রবর্তন 
হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলাস্তরে 
প্রমারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে । 


এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় শিক্ষার বিস্তার 
স্মচারুূপে অনেকদূর পর্যন্ত হইতে পারে । কোনরূপ শিক্ষা করের অধীনে 
তাহা হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয । পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থান যখন 
প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন, এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা জেই 
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"অবস্থার নিকটবর্তাঁ আনিম়। দেওয়ায় সেরূপ গুভঙ্ল প্রস্থত কর] সম্ভব ৷ 

আমার মনে হয় না] ষে ইহাতেও স্যাক্সত; কোন আপত্তি থাকিতে পারে । 
আমি বাংলাদেশের শুভ উদ্দেশে আপনার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। 
আশা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া টম্সন যেরূপে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
করিয়। গিয়াছেন, বাংলাদেশে তাহা অপেক্ষা মহত্বর স্থায়ী উপকার করিয়া 
যাইতে পারিবেন 1% 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে হাণ্টার 
কমিশন জেলায় জেলায় স্কুল বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করে প্রাথমিক শিক্ষার 
সর্ধদায়িত্ব এ জেলা ক্কুল বোর্ড গুলির উপরেই ছেড়ে দ্বিলেন। সরকারকে 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া! হল । অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাও 
স্কুল বোর্ডগুলিকেই করতে বলা হুল। সরকারকে স্থানীয় সংগৃহীত অর্থের 
অর্ধেক পরিমাণ অথব। প্রতিস্কূলের মোটব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন করতে 
বল! হল। ১০৯। ২। ৮২ তারিখে ভূদ্দেব ছোটলাট ইডেন্-এর কাছে প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেছিলেন, হাণ্টার কমিশন তার কোন অংশই 
গ্রহণ করলেন না। অথচ ৩০। ১১। ৮২ তারিখে ভূদেৰ তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে 
যে পত্র লেখেন, তা থেকে জান! যাঁয় যে হাণ্টার সাহেব ভূদেব রচিত 
প্রার্দেশিক রিপোর্টকে প্রথম শ্রেণীর রচন1 বলে প্রশংসা করেছেন 1৪ 

সে যাহোক», কমিশনের নুপাত্সিশের [বিশ-বাইশ বছর পরে ১৯০১ সনে 
দেখ! গেল বঙগদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এতটুকুও প্রসারিত হয়নি বরং সঙ্কুচিত 
হয়েছে। 

জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দী ভাষার 
চর্চ1 একাস্ত প্রয্নোজন। ভূদেবই প্রথম বাঙালী যিনি তার বিভিন্ন রচনার 
মধ্যে এই মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। এসম্পর্কে ভূদেবের উক্তিগুলি 
নীচে দেঁওয়। হল-- 


(১) ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির হিন্দী হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং 
মুসলমানদের কল্যাণে উহা! সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক। অতএব অন্থমান করা 
যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দৃরবর্তাঁ ভবিঘ্যঘকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে ।%$ 


(২) ভারতবর্ষের অধিক লোকই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ । 
'অতএব নুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরেজীর ব্যবহার ন! করিরা হিন্দীতে 


* বজদেশে ইংরেজী শিক্ষ। £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


কথোপকথন করাই ভাল 1%£ 
(৩) ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিকঃ প্রভৃতি মধ্যে 

প্রদেশ নিধিশেষে আপনার বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ় স্ব 
এবং হিন্দী ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এইরূপ সংস্কার 
প্রার্থনীয় ।৪5 

উপরের উদ্ধংতিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ভূদেব আস্তঃ প্রাদেশিক ভাষ।' 
ছিসাবে ভারতে হিন্দী প্রবর্তনের কথাই বলেন নিঃ গৌড়া বাঙালী ব্রাহ্মণ, 
হয়েও আস্তঃ প্রাদেশিক বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল 
ভারতের বিভিন প্রদেশ বাসীর মধ্যে এক পরমাসংহতি ও এক্য প্রতিষ্ঠিত, 
করা। 

ভূদেব তার বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র, তার প্রকাশিত পত্রিক1 প্রভৃতির মাধ্যমে তার' 
শিক্ষা চিন্তার যে পরিচয় রেখে গেছেন, তা আলোচন। করলে একথা স্পষ্ট. 
বোঝা যায় যে পরিপার্খ, জীবিকা ও সমাজ অদ্বিত করে একটি সার্থক 
শিক্ষা ব্যবস্থার কথাই তিনি চিস্ত| করছিলেন । জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে জাতীয় 
শিক্ষার সামঞ্ীস্ত সাধন ছিল তার মূল লক্ষ্য । তিনি জাতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্ন 
সম্পর্কে যেমন সজাগ ছিলেন, গণশিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার, 
প্রসার সম্পর্কেও তেমনি সচেতন ছিলেন। এই দ্দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের, 
শিক্ষাচিস্তার সঙ্গে ভূদেবের শিক্ষািস্তার কোথায় যেন একটি মিল দেখা ষায় ॥ 


বঙ্লিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪ ) 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত “নবজীবন* পত্রিকায় ( প্রথমসংখ্যা ১২৯১১, 
শ্রাবণ ) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয় ১২০২ বঙ্গাবের চৈত্র পর্যস্ত। এই প্রবন্ধগুলির কিছু পরিবর্তন 
করে এবং আরও কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করে বঙ্কিমচন্দ্র প্ধর্মতত্ব, 
প্রথমভাগঃ অনুশীলন, নামে গ্রন্থ ১৮৮৮ সনে প্রকাশ করেন । বস্কিমচন্তর 
গরুশিষ্তের কথোপকথন ছলে পুস্তকটিতে ধর্মতত্ব তথা অন্গশীলন তত্ব বোঝানোর 
চেষ্টা করেছেন । মানব সন্তানের আদর্শশিক্ষা সম্পর্কে বস্কিমচজ্দ্রের মতবাদ" 
ষার অনুশীলন তত্বেই বিবৃত ও ব্যাখাত হয়েছে। 

অনুশীলন তত্ব আলোচন। প্রসঙ্গে বন্কিম বলছেন, মান্থষের সুখ মন্থুষ্ত্বে 
মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এই মনুষ্যত্ব অর্জন। মানুষের বুত্তিগুলিকে সাধারণতঃ ছু” 
ভাগে ভাগ করা যায়--শারীরিক ও মানসিক! এই শারীরিক ও মানসিক, 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বে 


বৃত্বিগুলির উপযুক্ত ক্ষৃতি, পরিণতি ও সামঞ্জস্তই হচ্ছে মহুম্তত্ব, এই সাম্রস্তই 
তচ্ছে স্থথ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফুতি ও পরিতৃপ্তিতে প্রকৃত সুখ নাই। সকল 
বৃতির স্ফুতি ও পরিতৃতপ্তির সমবায়ই সখ । 

শারীরিক বৃত্তির অন্ুর্দীলন সম্পর্কে তিনি বলছেন*_-শরীরবৃত্তির অনুশীলন 
দ্বারা দেহকে একটি শাণিত অস্ত্রের মত করতে হবে, যেনসে দেহ দিয়ে সর্ব 
কর্ম সিদ্ধ হয়। দেহকে এইভাবে তৈরী করবার উপায় (১) ব্যায়াম 
(২) শিক্ষা (৩) আহার (9) ইন্দ্রিয় সংযম। 

শারীর শিক্ষা! প্রসঙ্গে বন্কিম বলছেন “আমাদের দেশে এক্ষণে যে কলেজি 
শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদের 
শারীরিক ম্ফুতির প্রতি বিন্দৃমাত্র দৃহি থাকে না । এজন্য কেবল শারীরিক নছেঃ, 
মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম__মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। 
কাজে কাজেই ধর্মেরও অধোগতি ঘটে 12৫ 


মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার । কতগুলির 
কাজ কাধে প্রবৃতি দেওয়া যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতগুলির কাজ 
আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসাগ্রহণ, চিতবিনোদন | যে 
মানসিক বৃত্তি জ্ঞান অর্জন করে, সেগুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, যেগুলি কার্ধে 
প্রবৃত্ত করায় সেগুলি কার্ধকারিণী বৃত্তি, আর যেগুলি আনন্দ অনুভূত করায় 
সেগুলি আহলাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা চলে । জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ--এই 
ত্িবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপয। এ প্রসঙ্গে 
স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, 'জ্ঞানার্জনী বৃণ্তির মুখ্য ফল ভ্ঞানলাভ, গৌণ ফল 
আনন্দ। কার্ধকারিণী বৃত্তির মৃখ্য ফল কাধে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ, কিন্ত 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির মুখ্য ফলই আনন্ন-অন্য ফল নাই। পাশ্চার্তের, 
এগুলিকে 468)9610 [8০916765, বলেন ।” এইভাবে আলোচন! করে 
বন্ধিম বলছেন, “এখন মন্ুস্তের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা 
গেল। (১) শারীরিকবী (২) জ্ঞানার্জণী (৩) কাধকারিণী 
(৪) চিত্তরঞ্রিনী। এই চতুবিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্কুত্তি, পরিণতি ও. 
সামঞ্জশ্যই মনুষ্যত্ব । 9? 188 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ব্রদ্ষচর্ধাশ্রমে জ্ঞানার্জনীবৃত্তি এবং 
গাহ্‌স্থ্াশ্রমে কার্ধকারিণী বৃত্তির ( ভক্তি, প্রীতি দয় গ্রভৃতি ) অনুশীলন হত ॥ 
বঙ্কিম বলছেন, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলকেই অনুশীলন করতে হবে। জ্ঞানার্জন, 


৯২ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


ভিন অগ্ভবৃত্তির সম্যক অন্থশীলন সম্ভব নয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম 
দোষ হচ্ছে_জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতি অধিক মনোষোগ* কার্ধকারিরী ব 
চিত্তরঞ্রিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ । শুধু তাই নয় পাশ্চাত্যের অন্থকরণে 
আমরা মনে করি শিক্ষার উদ্দেস্ত শুধু জ্ঞানার্জন বৃতিগুলির স্ফুরণঃ মনুষ্যত্ব অর্জন 
নয়। 

বস্কিম আরও বলছেন--:এই কাগুজ্ঞানহীন ভারসাম্যহীন জ্ঞান চর্চার কলে 
এদেশে বাঙালীর1 অমানুষ হইতেছে । তর্ককুশল, বাগ্মী বা স্থুলেখক-_ইহাই 
বাঙালীর চরমোত্কর্মের স্থান হহক়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল শিল্প কুশল, অর্থগৃর স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে 
রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত 
যুদ্ধ, ছুর্বলের উপর এত পাীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্ষকারিণীবৃতি, 
মনোরঞ্জিনীবৃত্তি, যতগুলি আছে সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জহ্য যোগ্য যে 
বৃদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা আর বৃদ্ধিবৃত্তির 
অসঙ্গত সুতি মলদায়ক নহে । *** অনুশীলন নীতির মুল গ্রন্থি এই যে, 
সর্ধপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামপ্রস্ত বিশিষ্ট হইয়। অনুশীলিত 
হইবে; কেহ কাহাকেও ক্ষুন্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।৪ 


প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর আর একটি ত্রুটির দ্রিকে বঙ্কিম অন্গুলি নির্দেশ 
করেছেন। তিনি বলছেন--“আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, 
সকলকে এক এক কি বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে-__-সকলের সকল 
বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই । তাহা। হইলে মানসিক বুত্তির সকলগুলির 
স্কুত্তি ও পরিণতি হইল কি? সবাই আধখান। করিয় মানুষ হইল, আন্ত 
মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞান কুশলী কিন্ত কাব্য রসারদির আম্বাদনে 
বঞ্চিত, সে কেবল আধখান মানুষ অথবা! যে সৌন্দর্যদত্ত প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্ধের 
রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ব, অজ্ঞ, সেও আধখানা মানুষ | 
উভত্নেই মৃনুত্যত্বহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিশারদ কিন্ত 
রাজধর্মে অনভিজ্ঞ অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্মে অভিজ্ঞ কিন্ত রণবিদ্ভায় অনভিজ্ঞ 
তাহার। যেমন হিন্দুশাস্ত্রাহসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত-_'এই 
প্রক্কত হিন্থ ধর্মের মর্ম ।+৪০ 


শিক্ষা তত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বন্ধিম মানুষের বৃতিগুলির স্বরণ ও 
অনুশীলন সম্পর্কে কতগুলি মূল্যবান উক্তি করেছেন। তিনি বলছেন) 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৯৩ 


“মানষের সকলবৃত্তির সমানভাবে ক্ফুরণ সম্ভবত নয়, উচিংও নয়। কতকগুলি 
বৃতি যথা ভক্তি, প্রীতি দয়া ইহাদের সম্প্রসারণ শক্তি অন্তান্ত বুত্তি অপেক্ষা 
অধিক এবং এইগুলির অধিক সম্প্রারণই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। 
পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে। গ্রধানতঃ কতগুলি শারীরিক 
বৃত্তি_সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী কিন্ত সেগুলির সঠিক 
সম্প্রসারণে অন্ান্ত বৃত্তির সমুচিত স্ুতির বিষম হয়। 

ন্থতরাং সেগুলি যতদুর স্ুতি পাইতে পারে ততদ্বর স্ফুতি পাইতে 
দেওয়া! অকর্তব্য ।8£ 

এ প্রপঙ্গে তিনি আরও বলছেন--আমাদের নিকৃষ্ট বা পাশব বুত্তিগুলির 
সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফুতি হলেই ষথেষ্ট। এ বৃত্িগুলির 
স্কূরণের জন্য কোন চেষ্টাকরা উচিত নয়। যেগুলিকে আমর! নিকষ্ট বৃত্তি 
বলি, সেগুলি এত শক্তিশালী যে অতি সহজেই তার উচিতমাত্রা অতিক্রম 
করে বৃদ্ধিপায়। এগুলির দ্রমনই যথার্থ অন্ুশীলন। 

অনুশীলনের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন--(১) সময় (২) শক্তি 
(৩) অনুশীলনের উপার্দান। আমাদের জীবনে সময় ও শক্তি উভয়ই 
সংকীর্ণ, তাই যেবৃত্তি অন্ুশীলন-সাপেক্ষ নহে অর্থাৎ শ্বতঃস্যুর্ত তাহার 
অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অন্ুশীলন-সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, 
সকল সময়টুকু দিব 18৪ 

অনুশীলন তত্বের আলোচনার গোড়াতেই বস্কিম লক্ষ্য করেছেন সবদেশে। 
সবকালে মানুষ জীবনের সুখ খুঁজছে । এই নুখের অন্বেষণ মানুষকে চালিত 
করছে। সকলেই সুখের কামনা করেছে, কেউই নখ পাচ্ছে না। তাই 
অনুশীলন্তত্বে তিনি চিন্তা করেছেন প্রকৃত সুখ কি এবং কোন ধরনের 
অনুশীলনের ফলে মানুষ প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারে। যে অনুশীলন 
বা চর্চার ফলে মানুষ জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারে, মানুষের সার্থক শিক্ষা 
বলতে সেই অন্ুন্ীলনকেই বৃধতে হবে। বঙ্কিম সর্বমানবের জন্য এই 
অনুশীলনের স্বরূপ উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করেছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ করে, ইংলণ্ডে হিতবাদীরাও 
(লকৃ, বেনাম্‌) ন্ুখতত্ নিয়ে গভীর চিস্তা করেছেন এবং ব্যক্তির সুখ ও 
সমাজের সুখ--এ-ছুইয়ের সামঞ্জম্ত করতে চেয়েছেন । প্রবৃত্তির চরিতার্থতা 
হলে ব্যক্তির শ্ুধ হয়। যদ্দি ধরে নিইযে সে প্রবৃত্তি স্ুপ্রবৃন্তি তবুও তাতে 


৯৪ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


সমাজের স্ুখ নাও হতে পারে। তাই হিতবাদীরা ব্যক্তি স্থখ ও সমাজ সুখ 
এর সামপ্জস্ত করতে গিয়ে বলেছেন £:586550 8০০৫ ০1 016 £168681 
20106 অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী মঙ্গল চাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের 
জন্য । কিন্তু এতথ্যে অসম্পূর্ণতা এইখানে যে একের ঘা সুখ অপরের তা সুখ 
নাও হতে পারে । ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য একটি সর্বকালের স্বীকূত সতা। 
বঙ্কিম হিতবাদের অস্তশিহিত এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । 


তাই তিনি অন্গশীলনের এমন সংজ্ঞা খুঁজেছেন যা সকল কালে সকল 
মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাই বলেছেন মঈশ্বর-মৃখিতাই 
উপযুক্ত অনুশীলন । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা। প্রয়োজন যে॥ বঙ্কিমচন্দ্র “অনুশীলনকে' 
একট] ভক্তিমূলক সাধনায় পর্যবসিত করেননি । তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক। 
জ্ঞানের মধ্যে অনুশীলনের ভিত্তি খুজেছেন ! কোন্‌ বৃত্তির কতটুকু অনুশীলন 
করলে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়, সুখী হওয়া যায়, কোন্‌ সখ স্থায়ী, কোন্‌ সুখ 
ছুঃখের নামাস্তর--এ সবের নির্দেশ পাওয়া! যাবে জ্ঞানচর্চায় । বঙ্কিম বলছেন 
জ্ঞানভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না1+58 

তাই বস্কিম অনুনীলনের মাধ্যমে তৈরী করতে চেয়েছেন জ্ঞানবান, 
ভক্তিমান মানুষ যিনি সকল সুখেরই স্বরূপ চিনেছেন এবং সকল সাধন! ঈশ্বরে 
সমর্পণ করতে শিখেছেন । 

উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় ষে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন 
বলতে ভারতীয় হিন্দ্নর আদর্শ জীবন-চর্চার যে রূপ উপলব্ধি করেছিলেন, তার 
কথাই বলেছেন, গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ের কথাই বলেছেন । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পরব্তাঁকালে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
এমন কি শ্রী অরবিন্দ যে বিস্তারিত শিক্ষাচিস্তা আমাদেএ দিয়েছেন, তারও 
মুখ্য ভাবনা গীতার এই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় । 

মশীধী বন্ধিম ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মানব জস্তানের জন্য আদর্শ শিক্ষা 
হিসাবে তার অন্শীলণতব্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই শুধু করেননি; ইংরেজ 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সরকারের নিয় 
পরিশ্রবন শীতি* এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে যে নিদারুণ অমঙ্গলের 
স্থচন] করেছিল; “বজদর্শনে” বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে সে সম্পর্কেও 
দেশবাসীকে অবহিত ও সতর্ক করে দিয়েছেন। নিয় পরিশ্রবন শীতির 
অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং ইংয়।জী শিক্ষার গ্রসারে এ দ্বেশে লোকশিক্ষার 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার |... ৯৫ 


ক্রমাবলৃপ্তি সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে দু'জন বঙ্গ মনীষী বিশেষভাবে চিন্তা 
করেছিলেন, একজন রেভারেও লালবিহারী দে, অপরজন বঙ্কিমচন্দ্র । 


১৮৩৫ সনে মেকলের পরামর্শে বড়লাট বেশ্টিস্ক প্রাচ্য শিক্ষা বাতিল করে 
'এদেশে ইংরেজী শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ফিলট্রেশন্‌ নীতি প্রবর্তন 
করেছিলেন। সরকারের উগ্র পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার 
ফলে দেশের মানুষ অল্প কালের মধ্যেই ইংরেজী জান1 এবং ইংরেজী না জান! 
এই ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে লাগল । এদের বিভেদ বাড়তে বাড়তে এমন 
দুস্তর হয়ে উঠল যে একের জন্য অপরের কোন সহ্ৃদয়তা বা সমবেদনা! রইল 
ন1, একের সুখ ছুঃখের সঙ্গে অপরের নুখছুঃখের ক্ষীণতম যোগস্থত্রও ছিব হয়ে 
গেল। এই করুণ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন--'শিক্ষিত অশিক্ষিতের 
হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা 
লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারী নুসিদ্ধ হইলেই হইল। রাম কিসে দিন 
যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অন্ুখ, তার কি ন্ুধ, তাহা নদের ফটিকটাদ 
তিলার্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কানা ফসেট সাহেব, এদেশে স্যার 
অস্লি ইডেন, ইহার তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন; নদের ফটিকটাদের 
সেই ভাবনা । রামা চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার 
মনের ভিতর যাহা আছে, রাম! এবং রামার গোঠী--ছয়কোটি যাটলক্ষের 
মধ্যে ছয়কোটি উনষাট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শ-তাহারা তাহার মনের 
কথ] বুঝিল না১18£ 

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন পরিম্রবন নীতির সমালোচনা! করে বদ্ছি্ 
বলেছেন, “এক্ষনে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেসন্‌ ফিলটার ডৌন করিবে। 
কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে 
অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহার কাজে 
কাজেই বিদ্বান হইয়া! উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেচ 
করিলেইঃ নিয়ন্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যার্প জল বাডালীজাতি রূপ 
শোষক মুত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিয়ন্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যস্ত ভিজিন্না 
উঠিবে। জল থাকাতে কথাট। একটু সরস হুইয়াছে বটে। ইংরাজী শিক্ষার 
সহিত এরূপ জলযোগ ন1 হইলে আমার্দের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত 
না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এতকাল শুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেশ 
উৎসন্ন দিতে ছিল) এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়৷ দেশ উদ্ধার 
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করিবেন। কেন নাঃ তাহাদিগের ছিত্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্র হইয়া 
উঠিবে। % % % 
সে যাহাই হউক* আমাদিগের দেশের লোকেরা এই জলময় বিদ্যা যে 
এতদ্বুর গড়াইবে, এমত ভরসা আমর করি নাঁ। বিদ্যা জল বা দুপ্ধ নহে যে» 
উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিছ্য হইলে 
তাহাদিগের সংসর্গ গুণে অন্যাংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্ধ যদি ছুই 
ংশের ভাষায় এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্যানের ভাষা মুর্খে বুঝিতে পারে না» 
তবে সংর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে 135 


ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বঙ্গদেশের লোক- 
শিক্ষার সকল সনাতন আয়োজন কি ভাবে ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছিল এবং 
দেশের অগণিত জনসাধারণ কিভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
হাবিয়ে এক অসহণীয় করুণ অবস্থায় উপনীত হচ্ছিল বঙ্কিম তার 'লোকশিক্ষা* 
প্রবন্ধে তা আলোচন1] করেছেন । এই বাংল! দেশে এককালে লোকশিক্ষার 
জন্য যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এককালে এইসব 
প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে--“ষে লাঙ্গল চষে, যে তুল! পেজে, যে কাটনা কাটে» 
যেভাতপায়, যে ন1 পায়, সেও শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে 
আত্মান্বেষণ অশ্রন্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব্জন 
করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড» 
পুণ্যের পুরস্কার আছে। যেজন্মে আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে 
অহিংজ1] পরম ধর্ম, যে লোকহছিত পরমকার্ধ --সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক 
কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষে * * * এই 
অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত স্বভ্র্ট কদাচার* দুরাশম্ব, অসার অনালাপ্য, বঙ্গীয় 
যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা! লোপ পাইল । ইংরাজী শিক্ষা 
গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বধিত হইতেছে না।2৫ 


কাজেই একদিকে দ্রেখা যায় দেশে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
গ্রবর্তনের ফলে প্রচলিত লোকশিক্ষার শ্রোত রুদ্ধ হয়েছে অন্তর্দিকে নব্যশিক্ষার 
শ্রোত প্রবাহিত হয়ে জনসাধারণের তৃষণ। নিবারণ করতে পারেনি । বঙ্কিমচন্র 
এবিষয়গুলির দিকে সচেতন ছিলেনঃ জানতেন "শিক্ষিত অশিক্ষিতের বেদনা 
বুঝে না। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
“শিক্ষার হেরফের, প্রবন্ধের অকৃ্ প্রশংস। করেছিলেন কিন্ত বস্কিমচক্জ্রের 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৮৭ 


শিক্ষাচিন্তা এর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ন!'। তিনি শিক্ষার পরমলক্ষ্য বৃত্তিগুলির 
সামগ্রস্ত সাধন ও মহ্ুয্যত্ব অর্জনের উপর জোর দেন। ফরাসী দার্শনিক কৌোৎ 
(০০০০ ) ও আচার্য সীলির প্রভাব তার উপরে অবশ্থ ছিল, কিন্ত তার সঙ্গে 
তিনি মিলিয়ে নেন গীতার এঁক্য-আদর্ণকে । এই খানে বক্কিমের জেষ্টত্ব। 


উতথর্রেজী শিক্ষার প্রসার 
(১৮৮২--১৯০৬ ] 


১৮৮২ সনে হান্টার কমিশন নিযুক্ত হল। কমিশনকে বলা হল “7০ 
8196০918115 ০6৪: 10 10190 01)6 £168 11000901712706 17101) 0176 
00৮61010760 80901) ০ 0136 50019010 01 [১7117)515 1200818010১, তাই 
কমিশনের প্রধান লক্ষ্য হল এদেশে প্রাথামক শিক্ষার প্রসার ও উর্নতির জন্য 
পশ্থা নির্দেশ করা। কমিশন বললেন, "সরকারের পক্ষে সেকেগ্ারী স্কুলগুলি 
পোষন ও পরিচালন অত্যন্ত ব্যায়সাধ্য, সেইজন্য দেশের সেকেপ্তারী স্কলগুলির 
ভার ও দ্বাত্িত্ব বেসরকারী প্রচেষ্টার হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকারের কর্তব্য হবে 
সেকেও্ডারী ক্কুলের দ্ায়-দান্িত্ব থেকে যথাসম্ভব সরে আসা এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার সমগ্র ভার ও দায়িত্ব বহন করা ।, আসল কথা, উড্‌ সাহেবের 
ভেস্প্যাচের পর থেকে ইংরেজী স্কুল বা সেকেগ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে এদেশে 
যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপন। প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে প্রতিরোধ করার সাধ্য 
সরকারের ছিলনা । তাই সরকারকে শিক্ষার এ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে সরে 
আসার পরামর্শ ছাড়া অন্য কোন পন্থা নির্দেশের কথা কমিশন ভাবতে পারলেন 
না। 

কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা মূল্যবান নির্দেশ হাণ্টার কমিশন 
দিতে পারতেন । সারা দেশ জুড়ে রাশি রাশি তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বোঝা 
উচিত ছিল যে ১৮৮২ সনে বাংলা ভাষা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বস্ধিমচন্ত্র প্রভৃতি দ্িক্পালের প্রচেষ্টায় এত সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠেছিল ধঙগদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সার্থক ভাবেই বাংলা ভাষা হতে 
পারত । কিন্তু এ বোধ কমিশনের হয়নি, হলে বাংলাদেশে বাংলাভাষাকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হিসাবে তারা সানন্দে শ্বীকৃতি দিতে পারতেন। 
দেশের দুর্ভাগ্য ষে এ-চিস্তার পাশ দিয়ে তার] গেলেন না। এদিকে বাঙালীর 
ইংরেজী শিখবার আগ্রহ ও উদ্যোগ ক্রমেই বেড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়তে লাগল । 

১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বললেন» ইংরেজীর মাধ্যমে 
মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ছেলে মেয়ের। ইংরেজীও শিখছে ন1 এবং প্রকৃত 


৮০২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


জ্ঞান লাভও করতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা প্রধানত মুখস্থ করে শিক্ষার 
কাঁজ শেষ করছে। 

১৯০৪ জনের ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় আইন মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষা 
মানের অবনতি প্রতিরোধ করার জন্য ওগুলির উপর জরকারী তদদারকের 
ব্যবস্থা করল । নিয়ম করা হল, দেশের সব মাধামিক স্কুলের জঙ্যই সরকারী 
শিক্ষাবিভাগের স্বীকৃতি ( [০০০51100 ) অবশ্ত প্রয়োজন হবে । আবার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাতে হলে এ সব স্কুলের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিও চাই । 

এত কড়াকড়ি করেও, উপরোক্ত দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেও, মাধ্যমিক 
শিক্ষা, তথা ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার রোধ কর] গেল না। তাই শিক্ষা 
বিভাগ পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুকাল অনেকটা স্থির 
থাকলেও, বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৭০-এ ছিল ১৩২, 
১৮৮০-৮১ তত হল ২১৮৪ ১৮৯১-৯২-তে হল ৩৫৩ এবং ১৯০১-১৯*২-তে 
দাড়াল ৫৩৫ ।£ 

মাধ্যমিক বিহ্যালয়ের এই বিস্ময়কর প্রসারের অবশ্ঠ অন্য কারণ ছিল । 
ইংরেজ তখন এদেশে তার শাসন কায়েম করেছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে চাকরী বা জীখিকার প্রত্যক্ষ সন্বন্ধ 
শ্াপিত হয়েছে । বঙ্গসমাজে সরকারী বা বেসরকারী চাকরীতে ইংরেজী 
জান! যোগর্দানকারী নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্তব ও প্রসার হচ্ছে। এরাই 
সে-দিনের “বাবৃ' বা ভদ্রলোক শ্রেণী । 

মাধ্যমিক বিছ্যালয্বের প্রপার বাংল! সমাজে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রসারের অভ্রাস্ত ই্গিত। 


প্রাথ্ঘিক শিক্ষা (১৮৮২-১৯০৬ ) 


হাণ্টার কমিশন ভারতের অন্ঠান্ত অঞ্চলের মত বাংলাদেশের গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিদের কাছ থেকেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করলেন। 
এইসব নেতৃস্থানীয় বাঙালী কমিশনের কাছে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা 
থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তদানীস্তন শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারার একটা 
পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । বাংলাদেশে সে সময় সরকারী উদ্যোগে যে প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন হচ্ছিল তাতে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ আস্থা, 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৪৬ 


ছিল না। তাঁর। সবাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বা কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। তাদের প্রায় সকলেরই মতযে দেশীয় 
পাঠশালাগুলিকে ভিত্তি করেই তাদের পাঠ্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি 
বজায় রেখেই বঙগদেশে জনশিক্ষার প্রসার বাঞুনীয় | 

ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪ ) ছিলেন সেযুগে প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে শ্রেষ্ট-ংঅথরিটি | তিনি হান্টার কমিশনের কাছে সাক্ষার্থান কালে 
বলছেন যে প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির ব্যাপারে স্থানীয় জর্মদধারদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করাই সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত । কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ সহযোগিতা 
পাওয়া যাবে না» সে ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগণকে অজ্জানের অন্ধকারে না রেখে 
সরকারের পক্ষে যতট? সম্ভব প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়াই সমীচীন হবে ।5 

85500180101 007 005 0010৬801010 01 90861706-এর প্রতিষ্ঠাতা 
(প্রতিষ্ঠা বর্ষ-১৮৭৬ ) ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯*৪) কমিশনকে 
বলেন, নিয্নদর্তগুলি পূর্ণ না হলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উত্তম ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বল। চলবে না। সর্তগুলি হচ্ছে ঃ 

(১) এ শিক্ষা আধিক অবস্থা বা সামাজিক মরধাদা শিবিচারে সমাজের 
সকল শ্রেণীর শিশুর পক্ষে সুলভ্য হওয়া! প্রয়োজন । 

(২) সমাজের যে সব শ্রেণী তাদের জস্তানদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
পারে না, তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন এই প্রাথমিক শিক্ষাকে 
মিটাতে হবে । 

(৩) এ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হবে ।3 

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রাথমিক 
শিক্ষা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন তা! দেশের বৃহৎ থেকে বুহত্তর 
অংশে পরিব্যাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাত পৌছায় যেন দেশের কোন 
শিশুই সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। আর পাঠক্রমও দেশীয় পাঠশালার 
পাঠক্রমের মতই হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ লেখা মানসাঙ্ক, ক্ষেত্রতত্ব এবং এগুলির 
সঙ্গে বিভিন্ন সাধারণ বস্ত ও ভার্দের গুণ ও ধর্মের আলোচনা ! এই শেষোক্ত 
পাঠ্যবস্তই হবে গ্রকৃত উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি।« 

অন্নকথায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চেয়েছেন দেশীয় পাঠশালার মাধামে 
প্রকৃত সর্বজনীন শিক্ষা, পাঠশালাতেই প্রাথমিক বিজ্ঞান চর্চা এবং এরই জঙ্গে 
চাইছেন পাঠশালার শিক্ষা যেন গ্রামজীবনের পক্ষে ন্বয়ং সম্পূর্ণ হয় এবং 


১০৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষ। চিন্তা 


উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হয়৷ ৃঁ 

রেভাঃ কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ ) কমিশনকে বলেন £ 
বাংল! দেশের ছোটবড় সব গ্রামেই দেশীয় পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজনীবতা 
আছে এবং এই সব পাঠশালার উন্নতির জন্য সরকারের উচিত স্থানীয় 
জমিধারদের সহযোগিতা যাক্রা করা এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করা । অকালে যদি প্রাথমিক শিক্ষার আমুল পরিবর্তনের চেষ্টা না কর] হয় 
এবং গুরুমশায়দের যর্দি অপসারিত হওয়ার আশঙ্ক' ন। থাকে, তবে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য যে সরকারী অর্থ ব্যয় হবে, তার সুফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেতে 
পারে।ঃ 

রেভাঃ কৃষ্মোহন সরকার-প্রবতিত «প্রাইমাগী স্কুল চাইছেন না। 
দেশীক্ম পাঠশালার দেশব্যাপী প্রসার এবং সরকারী কর্তৃত্ব নয়, সরকারী 
সহযোগিতা । 

রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার সাক্ষ্যে বলেন_-দেশের প্রাথমিক 
বিছ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হলে দেশবাসীকে সঙ্গে নিতে হবে এবং 
তাদের ইচ্ছামত স্কুলগুলি গড়বার স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে। সমগ্রজাতি 
যদি এই শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে এর উন্নতি ও প্রসাব সম্ভব নয় । 

তিনি আরও বলেন, দেশে প্র।থমিক শিক্ষার বিস্তারের ব্য।প্যারে দেশী 
পাঠশালাগুলিকেই আমি যথার্থ “নিউক্রিয়।স” বা একক মনে করি এবং 
বঙ্গ-সরকার সে কথ! মেনে শিয়েছেন। গ্রাম্য পাঠশালার পরিচালনার ভার 
আমি গ্রাম-প্রধানদের হাতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে কার। এর ফলে, তারা 
পাঠশালার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন এবং এ সম্পকে দ্বায়িত্ব বোধ করবেন । 

তাছাড়া নীতিগত ভাবে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকাী 
অনুর্দান সমর্থন করি না। এ অনুদান প্রথা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর । সরকারী 
অনুদ্বান যদি প্রাথমিক বিছ্য(লয়কে নিতেই হয়, তবে ৩1 নেওয়া উচিত স্থাশীয় 
বায়ত্ত শাসন সংস্থার কাছ থেকে, সরাসরি সরকারের থেকে নয় 1৫ 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেশীয় পাঠশালার প্রসারের দ্বারাই প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসাব বাঞ্চনীয় বলে মনে করেন । তিনি সরকারের "প্রাইমারী স্কুল 
চাইছেন না, সরকারী অনুদ্ানকেও অস্বাস্থ্যকর মনে করছেন। 

তিনি পাঠশালার পরিচালনার ভারও গ্রাম প্রধানদের হাতে তুলে 
দেওয়ার সুপারিশ করছেন। অল্প কথায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ফি 


কোনও প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নন | 

£হিন্দ্র পেট্রয়ট' সম্পাদক রুষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪ 9 কমিশনকে 
বললেন, গুরুমশায়দের পাঠশালাগুলি এযাবংকাল জনশ্রিক্ষার প্রয়োজন 
মিটিয়ে এসেছে। এ পাঠশালাগুলিতেই দেশের ছেলেরা পাটিগণিত, 
জমিদারি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতি শিখত এবং এ বিদ্যা নিয়েই 
তারা অতীতে জমি জরিপ, ব্যবস। এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ চালাতে পাঁরত। 

কিন্তু বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা-ভ্রান্তিজনক । বল হয় 
যে এব্যবস্থায় প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থায় সংযোজন হয়েছে, 
কিন্তু বর্তমান প্রাইমারী স্কুলগুলিতে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালার কোন লক্ণই 
খুজে পাওয়া যায় না।*** 

আমি মনে করি প্রাচীন পাঠশালার প্রকুষ্ট ধারাগুলি বর্তমান প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলিতেও অক্ষুপ্ন রাখা প্রয়োজন অর্থাৎ এগুলিতে পাঠা হওয়। 
উচিত শুভঙ্কর পদ্ধতিতে মানসিক ও লিখিত পাটিগণিত, হস্তলিপি, জমিদারি 
খাতাপত্ত্র লেখা ও জমিদারি হিসাব রাখা, ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবপত্ত্র 
ইত্যাদি ।? 

প্রখ্যাত বঙ্গপ্রধানদের কয়েকজন হান্টার কমিশনের কাছে বাংলাদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার কিছু কিছু অংশ উপরে 
উদ্ধত কর! হয়েছে । দেখা যাচ্ছে এর! কেউই সরকারী প্রাইমারী স্কুল 
চাইছেন না। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের উপর এদের কারও আস্থা 
নেই । এর! সবাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সরকারী তদারকির 
বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেনঃ এমন কি, সরকারী অন্ুদানও পছন্দ করছেন 
না। সকলেই দেশীয় পাঠশালাগুলিকে ভিত্তি করে, সেগুলির পাঠক্রম, 
পরিচালনা পদ্ধতি সব অক্ষুপ্ন রেখেই বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা তথা 
জনশিক্ষার প্রসার চাইছেন। 

১৮৮৩-১৮৮৪ র্‌ মধ্যে আইন সভায় কতগুলি জনহিতকর আইন পাশ 
হয়। এই আইনগুলির মধ্যে মিউনিনসিপাল আইন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
আইন উল্লেখষোগ্য । এই ছুইটি আইনই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। হাণ্টার কমিশন সরকারী আওতা থেকে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করে উপরোক্ত দুই আইনের বলে প্রতিঠিত স্থানীয় 
সংস্থার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দ্বাত্রিত্ব অর্পণ করলেন। কমিশন বললেন 
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জ্জেলা বামিউনিসিপাল বোর্ডের ষে ভৌগোলিক সীমা তাকেই প্রাথমিক শিক্ষার 
বাপারে এক একটি অঞ্চল বলে ধরে নিতে হবে এবং এ বেধর্ড বা তাঁর 
মনোনীত সাবকমিটি এই সব অঞ্চলে স্কুল বোর্ড হিসাবে আখ্যাত হবে এবং 
পাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সর্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনা করবে । কমিশন সরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও স্কুলবোর্ডের কতৃত্বাধীনে আনবাব সপক্ষে মত 
দিলেন। শেষোক্ত ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হল। বছ সরকার 
পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বলিষ্ঠ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত 
হয়ে দুর্বল স্কুল বোর্ডের অধীনে এল । 


প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নিবাহের জন্য কমিশন সুপারিশ করলেন ষে 
প্রত্যেক জেলা ও মিউমিসিপাল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি অর্থ 
ভাণ্ডার স্ষ্টি করতে হবে, সরকারকে শিক্ষাসংক্র!স্ত সকল ব্যয়-ব্যাপারে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়কেই অগ্রাধিকার দ্দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ সরকারকে বহুন করতে হবে । কমিশন প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য অর্থের সুষ্ট ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে স্কুণে 
গ্রান্ট বিতরণের নীতি (8১600 01 ৪806 ৮5 755916) অন্থসরনের 
পরামর্শ দিয়ে মারাত্মক ভূল করলেন। এ-নীতির ফলে অশিচ্ছুক শিক্ষক 
খানিকটা যন্ত্রের মত কর্মলিপ্ত হল বটে, কিন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ 
যান্ত্রিক ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল । 


কমিশন গ্রাথমিক পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন । দেশীয় 
গণিত, হিসাব নিকাশ, জমি-জরিপ, সাধারণ বিজ্ঞান ও কৃষি বিদ্যা, শ্বাস্থ্যততৃ 
এবং শিল্পকলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছ শিক্ষা পাঠক্রমের অন্ততুক্ত 
হল। শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন বললেন, প্রত্যেক মহকুমায় অন্তত 
একটি করে-শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রয়োজশ। 

কমিশনের নিদেশ অপসরণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভরয়ন বা 
প্রসার যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ১৮৭০-৭৯ থেকে ৯৮৮১-৮২ সময় মধ্যে প্রাথমিক 
শক্ষা যতটা প্রসারিত ও গ্রাণবস্ত হরেছিল, ১৮৮২-র পর খেকে সে গতি ও 
সজীবত! মন্থর হয়ে এল! 

১৯০৮ সনের ১১ই মাচ শিক্ষা-সম্পকিত প্রস্তাবে € 0০061001061) 
ঢ6901010101) ০01 19101) 11) 190$) সরকার হতাশার সঙ্গে স্বীকার. 
করলেন ১ 4 $1119895 ০০৫ 91 5 ৪1০ ঘা 8100 501090919 ; 2 0০35 ০81 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ১০৭ 


০014 910%/ 00 %4101)00 6৫9০80100. 800 01015 | 2171 1 40 21061005 
815 10100 0৫ 901)0901.9৪ অর্থাৎ দেশের যে কোন পাচটি গ্রামের মধো 
ঢারটিতেই কোন বিদ্যালয় নেই ; যে কোন চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিই কোন 
রকম লেখাপড়া না শিখে বড হয়, আর চল্লিশটির একটি বালিকা স্কুলে পড়ে। 

এ খেদেোক্তির অর্থ হচ্ছে ইংরেজ সরকার উনবিংশ শতকে প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কে ধা করেছেন তার ফল পুরোপুরি নৈরাশ্- 
জনক । সরকারী প্রচেষ্টার এ নিক্ষলতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 
এ-ব্যর্তার মূলে আছে সরকার-অনুস্থত ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং আমলাতান্ত্রিক 
পরিচালন! | 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের প্রথম তুল হল দেশীয় পাঠশালাগুলিকে 
হতা্দর করে লোপ করে দেওয়া । এলব পাঠশালার অনেক ত্রট থাকলেও 
এর! আবহমান কাল থেকে এদেশের শিশুদের উপযোগী একটা শিক্ষা ব্যবস্থা 
করে আসছিল--একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই । ইংরেজশাসনের 
'অল্পকাল মধ্যেই দেশের গ্রামগুলি ক্রমশ: ব্যাধিজর্জরিত, ৫6000019650 
(জনবিরল ) হয়ে গেল এবং দ্রেশীয় পাঠশালাগুলি ধারে ধীরে উঠে যেতে 
লাগল । মৃুনরো, এল্ফিনস্টোন্* আাডাম্-এরা দেশীয় পাঠশালাকে 
ভিত্তি করেই সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বার বার 
বলেছিলেন; কিন্ত সরকার সে কথাক্ন কর্ণপাত করেন নি। 


শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের দ্বিতীম্ম মারাত্মক ভুল হল এক চক্ষু হবিণের মত 
পরিশ্রবণ-নীতি অনুসরণ করা। সরকারের উচ্চ শিক্ষায় (মাধ্যমিক ও 
+লেজীয় ) মনঃসংযোগের ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হতে লাগল 
এবং একটি স্ুুসভা সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রাথমিক কর্তব্য 
ইংরেজ সরকার তা তুলে গেলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও 
বাধাতামূলক করবার কথ! একবারও সরকার ভাবলেন না। 

১৪০৪ সনে আত্মদরশনের পরই 18510961060 25510 প্রথা সরকার 
পরিহার করলেন এবং অতঃপর সাহায্যদানের ভিত্তি হল বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
সংখ্যা এবং মোট ছাত্রপংখ্যা। গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সাজ- 
সরঞ্জামের জন্যও পাহায্যদানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু এ অভিযান পুরোপুরি 
যাস্ত্রিক । কোন অঞ্চল বা স্থানের বিশেষ গুরুত্ব বা প্রয়োজন সম্পর্কে 
বিবেচনার অভাব আছে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ***** | 
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এ ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত:পর বেশ বেড়েছিল। 
কিন্ত বাংলার মত জনবহুল দেশে সে সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষার প্রাস্তদে শ 
মাত্র স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল । 

ইংরেজ আমলে ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের 
নামে নান! সময়ে যে-সব পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার আলোচন। 
কর! হল। সরকারের জনশিক্ষা সম্পর্কে প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুধাবন করলে 
দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে । প্রথমতঃ ইংরেজ এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার; 
উন্নয়ন কিছুই চানশি। আর, যদি চেয়ে থাকেন তবে বলতে হয় ফিলট্রেশন 
নীতিতে স্রকারের এমন অচল আস্থা ছিল যে এরা বিশ্বাস করতেন ডচ্চ 
শ্রেণীর উচ্চশিক্ষাব ব্যবস্থা করলে দেশবাসীর শিক্ষা নিজে থেকেই সাধিত 
হবে। এছাড়। আরও একটি কথা আছে। সরকার ধখন দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করে দেশীয় পাঠশালাগুলি দিনে দিনে অবলুষ্ধ 
করছিলেন, তখন ভেবে দেখেননি গ্রামময় দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত 
প্রাণবন্ত কী? পাঠ্যবস্ত, সংগঠন, দৈনন্দিন পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে 
দেশীয় পাঠশালায় যে নীতি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনুস্থত হত, দেঁশীল্ব 
পাঠশালা! লোপ করে দিয়ে সরকারের প্রাইমারী স্কুল যখন সেগুলির স্থান 
দখল করে নিল, তখন দেশীয় পাঠশালার মূলনীতিগুলিও প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হল । 


গ্রামবাংলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সব সময় মনে রাখতে হবে এ 
শিক্ষা গ্রামবাসী ছেলেমেয়েদের মনে অনাড়ম্বর পল্লীজীবনেব সহজ সুখ ও 
আননা, পল্লার শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রথা, উত্সব প্রভৃতির প্রতি একটা বিরাগ বা 
অতৃপ্তির ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে কি না এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থতা 
লাভের উদ্দেশ্তে পল্লী পরিহার করে অন্যত্র যাত্রা করছে কিনা। প্রাথমিক 
শিক্ষা ঠিক পথে চলছে কিনা এটা জানবার এই হচ্ছে প্রাথমিক পন্থা । 


গ্রামবাসাব নিবক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করা দবকার, গ্রামের বাইরে শহরে 
যে জীবন সে সম্পর্কে গ্রামবাসীর কিছুটা পরিচয় প্রয়োজন না? হলে অনেক 
বাত্তব অন্থুবিধায় তাকে পড়তে হবে। এই সবই সত্যিকথা, কিন্তু শিক্ষা 
একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া । বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ফলে গ্রামের ছেলে- 
মেয়েদের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা দূর হতে পারে, কিন্তু নিরক্ষরতা অপনোদন 
এবং বৃদ্ধির বিকাশই প্রাথমিক শিক্ষাৰ একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। গ্রামের 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার টি 


ছেলেমেয়েদের ব্যক্তি-মন তথা চিত্র গ্রক্কত পুষ্টি লাভ করতে পারে গ্রামকে 
এবং গ্রামজীবনকে পুরোপুবি ভালবেমে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
গ্রাম্যশিশুর এই চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি ভূমি হতে হবে। 

বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট করা যাক। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার ছুটি দিক। 
সেখানে লিখন, পঠন, গণিত প্রভৃতি চর্চার সঙ্গে কারিগরি বা জীবিকা 
সংক্রান্ত এমন সব বিদ্যার চর্চা হবে যা গ্রামজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সম্পৃক্ত । আর এই শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
জড়িত এক উদ্দার শিক্ষার (119618] 200081017) ব্যবস্থাও রাখতে হবে। 
সে শিক্ষা গ্রামের নানা প্রথা, পদ্ধতি, উত্সব শিল্প, সংস্কৃতি, গ্রামজীবনের 
সহজ আনন্দ এবং গ্রামবাসীর সহজ জীবনাদর্শ-কোনটাকেই আঘাত 
করবে না। সে-শিক্ষী এমন উৎসাহ, আকাঙ্খা এবং জীবনাদর্শ শিক্ষ[খীর 
চিত্তে সঞ্চারিত করবে যাঁ-গ্রামজীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে। 


পল্লীজীবন যে ভিত্তির উপর প্রতিষিত ত। হচ্ছে অকুঠ্ঠ পল্লীগ্রীতি। 
তাই গ্রাম-বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্ত হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলি অবলম্বন করে বৃদ্ধির 56, জীবন ও জীব্কার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ- 
চর্চা এবং এগুলির সঙ্গে গ্রামাজীবনের প্রতি প্রীতির চ্চা। শিক্ষার্থীকে এমন 
ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন গ্রামকে নিয়েই তার আশা, আকাঙ্খা, উৎসাহ, 
আনন্দ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। গ্রামকে অবজ্ঞা করে বা পরিহার 
করে নয়। 

গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার 
চেষ্টা না করে বা! এই দ্িকটিকে অবহেল। করে শুধু প্রাইমারী দ্কুলের সংখ্য। 
বাড়িয়ে জনশিক্ষী প্রসারের চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে অনিবাধভাবে সমগ্রজাতিকে 
একট অর্থনৈতিক তথ! রাজনৈতিক ছৃূর্টেবের জন্বধীন হতে হবে এবং সে 
ছুদৈর্বের সমাধান নিশ্চয়ই সহজ হবে না। 

ইংরেজ-প্রবন্তিত জনাশিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এ দুদৈবের পদধ্বনি আমরা 
শুনছি। তাই সময় অতীত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ 
ও আদর্শকে অবহেল1 করে প্রাথমিক শিক্ষ। প্রসারের নামে গতানুগতিক 
প্রাইমারি স্কুলের প্রসার-সাধন সম্পর্কে আমাদের শ্বাধীন সরকারকেও অবশ্যই 
সতর্ক হতে হবে। এ বিষয়ে দেশের দু'জন মনীষী পথ নির্দেশ করেছিলেন, . 
কিন্ত দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন সরকারও সে নির্দেশ আজও কাধকর 


১১০ বঙ্গধেশে ইংরেজী" শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


করেন শি। 
রবীন্দ্রনাথ এদেশে জনশিক্ষার একটি সার্থক পূর্ণাঙ্গ রূপের কথা ভেবে- 


ছিলেন এবং শ্রীনিকেতনে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টাও 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের জনশিক্ষার আদর্শ সুরু বা শ্রীনিকেতনেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে রইল--গ্রামময় বাংলা ব1 গ্রাম-সর্বস্ব ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে 
পেল না । 

গান্ধীজীও পল্লীময় ভারতের জগ্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের খসড়া দেশবাসীকে 
দিয়েছিলেন । কিন্ত বুনিষার্দী বিদ্যালয়গুলি শুধু নামে বুনিয়াদী হয়ে 
রইল, দেশবাসীর চিত্তে তাদের ধুনিয়া্দ রচন] হল শ1। 


ক্লী-শিক্ষা (১৮৮২-১৯০৬) 

কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ ) প্রতিিত “্রী-শিক্ষয়িত্রী বিধ্যালয়? ১৮৭৮ 
সনে উঠে গেল । বিদ্যালয়াট বন্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যেহই কেশবচন্দ্র আর 
একটি নারী বিদ্যালয়-_-'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল স্থাপন করলেন । 

প্রী শিক্ষার আদশ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের শিজপ্ব একটা মৃত ছিল । পুরুষ 
এবং নারীর প্রকৃতিগত পার্থক্য ম্মণ রেখে তিনি ভিন্ন-পন্থার শিক্ষাব্যবস্থার 
পক্ষপাতী ছিলেন। নে যুগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের এই 
মতবাদ সমর্থন করতেন না। পণ্ডিত শিবনাথ শার্ী তার 'আত্মজীবনী,তে 
শ্রী-শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাদের এই মতভেদের কথা উল্লেখ 
করেছেন 1১ 

কেশবচন্দ্র শ্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তার মুল ভাবনা অনুযায়ী মেয়েদের জন্য 
একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন । এই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সনের 
৩১শে মা তিনি একটি অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করেন £ 

এদেশীয় শ্ত্রীশিক্ষা গ্রণালী অত্যন্ত অসম্পব্লভাবে অবস্থান করিতেছে। 
“ভারত সংস্কার সভার”-র কমিটি সেই গুরুতর অভাব মোচনে অগ্রমর 
হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটি শিক্ষা গ্রণালী 
বিধিবদ্ধ করাই তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য । পুরুষ জাতির উপযোগী শিক্ষার 
দ্বারা তাহার্দিগের মত উপাধি এহ' নুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোক- 
দিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্তায় কার্ধ। এ কারণ, যাহারা 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ১১১ 


পুরুষের উপযোগী শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগের ন্বভাবকে বিকৃত করে অথবা 
যাহা! তাহাদিগকে কেবল বাথ বেশভৃষা ও অসার সভ্যতার অন্থকরণ করিতে 
শিক্ষ দিয়া তাহাদিগের ছুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্বের 
সহিত পরিত্যক্ত হইবে এবং সব্বপ্রযত্খে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে 
সুশিক্ষিত হিন্দব স্ত্রী এবং হিন্দ্রমাতা হইবার উপঘুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে । 
*** বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাকরণ এবং রচনা, 
ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্ধ এবং আদর্শ হিন্দ্র চরিত্র এই সমস্ত উপদেশের 
অন্তগত বিষয় হইবে । তত্ববিদ্যা, চিত্র এবং স্চীর কাধও শিক্ষা দেঁওয়। 
হইবে । পরীক্ষোর্তীণ! ছাত্রীর্দিগকে অলংকাব প্রশংসাপত্র এবং ৫* টাকা 
হইতে ১০* ট্রাক। পর্যন্ত ছাতবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে ।৮০ 

কেশবচক্দের আদর্শ উন্নত বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য দেশের গণ্যমান্য 
ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হল। এই সমিতির সভাপতি 
হলেন কেশবচন্দ্র পেন এবং সম্পাদক প্র ভাতা ক্লধ্চবিহারী জেন ১৮২ 
সনের ১লা মে ১০ নং আপাব সাকুলার রোডে ণভিক্টোবিয়া কলেজ" প্রতিচিত 
হল। স্থির হল মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল এই ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অস্ততূক্তি হবে। 


বিদ্যালয়টি ছুইভাগে বিভক্ত হল, সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ | মহিলাদের 
জন্য পাঠ্যপুস্তক শির্দিষ্ট করা, পাঠ্যপুস্তক অগ্মারে কলেজ গৃহে শি্পমিতভাবে 
সপ্তাহে একবার বক্ততা-দানের ব্যবস্থা, বছরে একবার পপ্সাক্ষা গ্রহণ এবং 
উত্কষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ । “অস্তপুব শ্ত্রা শিক্ষা” প্রণালীও এখানে 
অনুস্থত হল । শহরের মত নুদ্বর মফঃম্বলের নারীদেরও এখানকার বিভিন্ন 
শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের উপর প্রদত্ত প্রশ্ন পাঠান হত। তার! প্রশ্নের উত্তরপত্র 
পাঠিয়ে দিতেন । তার ভিত্তিতে তাদের ফলাফল স্থির হত। 

প্রথম বৎ্সপ্রে (১৮৮২-৮৩ ১, ফাদ্দার লাফো-বিজ্ঞান, কেশবচন্দ্র সেন-_- 
নীতি, কৃষ্ণবিহাহী সেন-_এতিহাসিক তত্ব, প্রতাপ চক্র মভুমধার-_নারীজীবন, 
ডাঃ অন্নদা চরণ খাস্তগীর--শারীরতত্ব এবং গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)-_ 
প্রাচীন আর্ধনারীদিগের আচার ব্যবহার সপ্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই 
বন্তৃতাগ্ুলির সারমর্ম 'পরিচারিকা* শীর্ষক মাসিকপজ্ে প্রকাশিত হয়। 
বক্তৃতাগুলিতে গড়ে চল্লিশজন মহিলা ছাত্রী উপস্থিত হুন। 


এই ব্যবস্থানুসারে ছাত্রীর! কি রকম শিক্ষা পাচ্ছে তা জানবার জন্য ১৮৮৩ 


১১২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিস্ত। 


সনের জানুয়ারী মাসে একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে 
ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রপর কুমার সর্বাধিকারী, 
ডাঃ মহ্েন্দরলাল সরকার, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ম্যায়রতব, 
রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশব চন্দ্র সেন। 


বেগুন স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজ 


-৮৭৮, ৯লা আগষ্ট বঙ্গ-মহিল'-বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুল সংযুক্ত হওয়ার 
ফলে বেখুন স্কুন মেয়েদের একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল । 
বেখুন স্কুলে কলেজের ক্লাশ হত ১৮৭৮ সন থেকে । কাদদ্বিনী বস্থু ও চন্দ্রমুখী 
বন্থু ১৮৮৩ সনে বেন স্কুলের কলেজ বিভাগ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। বেখুন স্কুলের কলেজ বিভাগ ১৮৮৮ সনে প্রথম শ্রেণীর কলেজ রূপে 
স্বীকঁত পেল। ফলে বাংলাদেশের মেয়েদের কলেজী শিক্ষার সব রকম বাধা 
দূর হল। বেখুন ফুলের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ অনুসারে স্কুলটিতে শুধু ভন্র হিন্দু 
কন্যাদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। বেখূন কলেজ স্থাপিত হওয়ায় সেখানে 
ভারতীয় সকল শ্রেণীর কন্যাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হল। 

কেশবচন্ত্র সেনের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 
১৮৮৬ সনে কেশবচন্দ্রের জামাতা ও কন্যা কুচবিহারের মহারাজ! এবং 
মহারাণী সুনীতি দেবীর চেষ্টায় কলেজটি পুনরুজ্জীবিত হল । 

১৮৯* জনে ভিক্টোরিয়া কলেজ ২* নং বীভন্‌ স্্রীটে একটি প্রশম্ততর গৃহে 
স্থানাস্তবিত হয় এবং কলেজের কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখেন যাতে মহাত্মা কেশব 
সেনের নির্ধারিত স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্ঠগ্ুলি কার্যকরী করা হয় । 


কেশবচন্দ্র ভিক্টোরিয়! কলেল্ স্থাপন করেছিলেন বর্তমান যুগের মেয়েদের 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধনারীর আদর্শে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্টে। কিন্ত 
ব্যক্তিত্বের জোরে ঘড়ির কাটা উল্টোদিকে তিনি ঘোরাতে পারেন নি। 
পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের শিক্ষারচিস্তায়ও এই দশ ঘটে ছিল। 


ঘন্াকালী পাঠশালা 


কেশবচন্ত্র সেন এদেশের মেয়েদের “ম্ুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্ূমাতা 
তৈরী করার জন্য শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন এবং দেশের স্ত্রীলোকদের হিন্দু 
প্রবৃত্তি বুদ্ধি করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই 


ইংরেজী শিক্ষার প্রপার ১১৩, 


উদ্দেশ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠ! করেছিলেন, (১৮৮২) শ্রী্ান, 
মিশনারীদের দ্বারা অথবা ত্রান্মপমাজের দ্বারা পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষার 
প্রতিক্রিয়ান্বরূপ এরই প্রায় এক দশক পরে মহারানী তপখ্িনী হিন্দুশান্ত্রে 
নির্দেশমত হিন্দ্নারীর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ১৮৯৩ সনের ১৯শে এপ্রিল আপার 
সার্কুলার রোডে মহারানী ন্বর্ণময়ীর ভবনে মহাঁকালী পাঠশালা স্থাপন 
করেন । তার মতে প্রচলিত শিক্ষা! পদ্ধতিতে মেয়েদের প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার 
ব্যাঘাত ঘটেছিল । মহাকালী পাঠশালা এই জাতীম্ব শিক্ষা তথা হিন্দ্শান্ত্ 
ও ধর্মানযায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। মহারানী স্বর্ণময়ী তার 
প্রাসাদের একাংশ বগ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েই ক্ষাস্ত হননি; অর্থ প্রভৃতি 
দিয়েও তিনি নানাভাবে এই পাঠশালাটিকে সাহায্য করতেন। মাতাজীর 
এই মহৎ কাজে *ইগ্ডয়ান মিরবু*এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ লেনও গোড়া থেকে 
সাহায্য করেছিলেন । 

মহাঁকালী পাঠশালা প্রথমে ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এবং দশ বছরের 
মধ্যে ছাত্রী সংখ্য! দাড়ায় সাড়ে চারশ । পাঠশালাটি বরাবরই অবৈতনিক 
ছিল। সংস্কত এবং বাংলার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রীসংখ্য 
ক্রুত বেড়ে যাওয়ায় সুুকিয়া ্্বীটে স্কুল ভবনটি স্থানান্তরিত হল ১৮৯৭-১৮৯৮ ) 
পাঠশাল। প্রথমে ছ* শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা 
থেকে বেশ বোঝা যায় ছাত্রীর্দের ছ+ বছরে কতটা লেখাপড়া হত। প্রথম 
শ্রেণীতে সংস্কত রঘুবংশ, সীতার বনবাস, উপক্রমণিকা, পাটাগণিত প্রতৃতি 
এবং এ সবের সঙ্গে রন্ধনবিদ্যা এবং বিভিন্ন শিল্পের কাজও ছাত্রীদের শিক্ষ। 
দেওয়া হত। উর্দেশ্ঠ ছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে যোগ্য গৃহিনী হতে পারে । 
ত্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ আমেরিকা থেকে ফিরে মাতাজীর আমন্ত্রণে 
মহাকালী পাঠশালা দেখতে যান। প*ঠশালার শিক্ষা প্রণালীর কথ! 
মাতাজীর কাছে শুনে এবং এবং ন্বচক্ষে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ বলে ছিলেন 
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নিবেদিতা দুল 


স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩--১৯০২) শিক্ষা পরিকল্পনায় স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠঃ 

একটি মূল্যবান চিন্তা! । একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করে সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

ংস্কতির সর্বোত্তম উপাদানগুলির সমন্বয় সাধন করে আগ্রহশীল স্ত্রী ছাত্রী- 
৮ 


১১৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিস্তা 


দ্বিগের মধ্যে তা সঞ্চারিত করে দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই নিবেদিতা স্কুলের 
জন্ম। 

দ্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল একটি নবতর শিক্ষা আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাৰে 
এই শিক্ষাশ্রমটি গড়ে তেল] । ন্বামীজীর শিষ্য মার্গারেট নোহল, (নিবেদিতা) 
্বামীজীর এ চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হলেন এবং ১৮৯৮ সালে ভারতে এলেন। 
নিবেদিতা গ্রথমে কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন 
করলেন--১৬, বোসপাড়া লেনের একটি ছোট বাড়ীতে! ১৯০২ সালে 
চিবেদিতার সহকর্মী হয়ে এলেন ন্বামীজীর অন্য এক শি্ঠা। ক্রিষ্টিনা। এবার 
বয্ঙ্কা মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হল । ব্রাক্ষ-শিক্ষিকা 
লাবণ্যপ্রভ। বস্তু এসে যোগ দিলেন এদের সঙ্গে । পাঠ্যস্থচী স্থির হল, 
পড়া, লেখা, সেল।ই এবং বিভিন্ন ধর্ম প্রবক্তাদের জীবনীপাঠ ও আলোচনা । 
বয়স্থাদদের বিদ্যালয়ে প্রথমেই ৬* জন মহিলা এসে যোগ দিলেন এবং এক- 
বছরের মধ্যেই বিছ্ভালয়টির উপযোগিত। সবাই অনুভব করতে লাগলেন । 
তৃতীয় বছর থেকে সেলাই, চিত্রাঙ্কন, ইতিহাস, ভূগোল, “এনাটমি'১ ফিজিও- 
লজি প্রভৃতি পাঠ্যস্থগীর অন্তভূক্ত হল। অক্পকাল মধ্যেই একটি শিক্ষিকা- 
শিক্ষণ বিভাগ খোলা হল । স্ষুলের পাঠ্য স্ুচীতে প্রথম ছুবছরের জন্য অস্তভূ্তি 
হল বাংল! পড়া ও লেখা, পাটাগণিত মৌখিক ভূগোল, রামায়ণ মহাভারতের 
শাল্প, ছবি আকা, মাদুর বোনা, মাটির কাজ প্রভৃতি । তৃতীয় বছরে ইংরেজী 
পড়ানো শুরু হত এবং তার সঙ্গে ব্যাকরণ ইতিহাস প্রভৃতি । উচু ক্লাস 
গুলিতে নিয়মিত সংস্কৃত পড়ানে। হত। 

নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়টি সে যুগে সরকারী বেসরকারী অব 
'বগ্ভালয় থেকে অম্পূর্ণ পৃথক সম্পূণ শ্বঙন্ত্র ধরনের ছিল। প্রতিষ্ঠানটি 
একাধারে শিশু এবং বয়স্থা উভয়েরই শিক্ষা ক্ষেত্র ছিল। তাছাড়া ভারতীয় 
জীবনধার। ও জংস্কতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে এখানে শিক্ষা দেওয়া] হত। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০১০ সালে এপ্টন্স পরীক্ষার বদলে ম্যাট্রিকুলেশন্‌ 
পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। এযাবৎ অ্ত্রীশিক্ষার আদর্শ নিয়ে যে সব 
বগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যেমন কেশবচন্দ্রের “ভিক্টোরিয়া কলেজ”, 
মাতাজীর «মহাকালী পাঠশালা অথব। ম্বামীজীর “নিবেদিতা স্কুল ) 
প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের সবাইকে শেষ পর্যস্ত একটি 
গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হতে হল। ফলে স্ত্রী ও পুরুষদের, 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসাস্ ১১৫ 


শিক্ষা ভিন্ন হওয়। প্রয়োজন এই মূল কথাটি বালিকা! বিগ্যালয়গুলিব পঠন- 
পাঠন এবং পরিচালন ব্যবস্থা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। 


ব্ববীন্দ্রনাথধ [ শান্তিনিকেতন ত্রন্মাচক্নাশ্রম-পূঘুগ ] 


যে যুগে বাঙালী বাংল। ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বধা অগ্রাহ্থ করে ইংরেজী 
শিথে সাহেব হওয়ার জন্য লালায্িত' প্রমত্ত, সে সময় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ 
সার্থকতার জন্য মাতৃভাষার অনিবার্ধ প্রয়োজনীক্পত! এবং শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে বিদেশী ভাষার নিশ্চিত বার্থতার কথা৷ দেশবাসীকে যুবক রবীন্দ্রনাথ 
গুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার প্রথম সাক্ষাৎ পাহ ১৮৮৩ 
সালে, যখন তার বয্পন মাত্র বাইশ বছর | “ভারতী, পাত্রকায় তিশি 
লিখেছেন, ”ইংরেজীতে যাহ শিখিয়াছ তাহ! বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা 
সাহিত্য উন্নতি লাত করুক ও অবশেষে বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়] সেহ 
সমুদয় শিক্ষা। বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়। পড়ক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দ্বেশে্ 
সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না ৮£৪ 

এর দশ বছর পরে ববীন্দ্রণাথ তার শিক্ষাচিস্তা আরও বিশদ করে আরও 
জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন তিনটি প্রবন্ধে । 

১২৯৯, পৌষে (ডিসেম্বর,১৮৯২__জানুয়ারী ৯৮০৩ ) সাধনা, পত্রিকাস্ 
তিনি “শিক্ষার হেরফের+ প্রবপ্ধটি প্রকাশ করেন। বাঙালী ছেলের শিক্ষার 
ব্যর্থতার এক অতি করুণ চিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন এ প্রবন্ধে । তিনি 
লিখেছেনঃ 

“একে তো, ইংরেজী ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা । শব্ববিন্তাস, 
পর্দবিন্তাস, সন্বদ্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন মিল নাই । তাহার 
পরে আবার ভাববিন্তাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী । আগাগোড়া কিছুই 
পরিচিত নহে সুতরাং ধারণ! জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ত করিতে হয়। 
তাহাতে না৷ চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। আবার নিচের ক্লাসে 
যে মাষ্টার পড়ায় তাহার। কেহ এণ্টান্প পাশ, কেহ বা এগ্ট্ান্স ফেল; ইংরেজী 
ভাষা, ভাব, আচার, ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই 
সুপরিচিত নছে। 

***আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ 
করি কেবল কতকগুলে! কথার বোঝ! টানিয়! । সরন্থতীর সাআাজ্যে কেবলমাত্র 


১১৬ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা! : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিগ্তা। 
মজুরী করিয়া মরি ; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের __সর্বাঙ্গীণ 
বিকাশ হয় না। *** আমাদের সমন্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান 
হইতে শত হস্ত দুরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বধিত হইতেছে? বাধা ভেদ 
করিয়া ষেটুকু রস নিকটে আসিয়! পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের 
সটক্ষতা দুর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে । **ক* এজন্য আমাদের ছাত্র্দিগকে 
দোষ দেওয়া অন্যায় । তাহাদের গ্রস্থ-জগৎ এক প্রান্তে, মাঝখানে কেবল 
ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু । *** এইরূপে জীবনের এক তৃতীয়াংশবাল থে 
শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরদিন আমাদের জীবনের সহিত 
অসংলগ্ন হইয়। রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, 
তবে আর আমবা কিসের জোরে একট] যাথাধ্য লাভ করিতে পারিব। 
আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জন্ত সাধনই এখনকার দিনের 
সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া ফ্াড়াইয়াছে, কিন্তু এ মিলন কে সাধন 
করিতে পারে । বাংল। ভাষা, বাংল সাহিত্য 1৮13 


“শিক্ষার হেরফের, প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থন করে সে যুগের তিন জন মনম্বী 
বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বস্থ রবীন্দ্রনাথকে 
পত্র লিখেছিলেন। স্যার গুরুদাস লিখেছিলেন যে এঁ প্রবন্ধের কথাগুলি 
তাহারও একান্ত মনের কথা । ৮৭ 

এদের কাছ থেকে পত্র পাওয়ার পর “সাধনা, পত্রিকায় (১২৯৯ এর চৈত্র 
সংখ্যান্ন) রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন, পন্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত 
কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না 
বুঝে ?*** দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি 
নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদ্দি উন্নতির 
স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই, এ 
কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া! দিতে হয় ।”15 

রবীন্দ্রন।থের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই, সি এস (১৮৬৫-১৯১৭ ) 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সমর্থন করেন । 

উপরোক্ত প্রবন্ধের কয়েকমাস পরেই তিনি লিখলেন॥ “মনে আছে আমরা 
বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংল। ভাষায় শিক্ষা আরম করিয়াছিলাম। বিদেশী 
ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমর] পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন 
করিয়া কৃতিবাপের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে 


ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ৯১ 


বদসিতাম। রামচন্্র ও পাগুবদ্দিগের বিপদে অশ্রপাত ও সৌভাগ্যে কি 
নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি* তাহা আজিও তুলি নাই । কিন্তু আজকাল 
আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও এ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি 
ৰাল্যকালেই ইংরেজীর সহিত মিশাইয়া বাংল! তাহাদের তেমন স্ুচারুভাবে 
অভ্যন্ত হয় না এবং ইংরেজীতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে 
অসাধ্য। অতএব দায়ে পড়িয়া তাহাদের পড়াশুনা কেবলমাজ্র কঠিন শুল্ক 
অত্যাবশ্তক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিস্তাশক্তি ও 
কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাছ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায় ।”৪ 

নিজের জীবনে শুধু বাংল! ভাষায় শিক্ষালীভের কথা এবং মাতৃভাষাকে 
স্থচারুর্ূপে আয়ত্ব করার ফলে তার বাল্যকালে চিস্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি ষে 
অপরিণত থাকতে পারেনি এ কথ! পরিবত্শকালে 'জীবনস্বতিঃ গ্রন্থে (১১২) 
এবং “শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ* ' প্রবন্ধে (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। 
“সাধনা, পত্রিকার ১৩০* আফাড় সংখ্যার তিনি শিক্ষায় যাতভাষার স্থান 
সম্বদ্ধে যা বলেছিলেন তাও উদ্ধৃতিযোগ্য ৷ 

“কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে; বাপক 
করিতে হইলে তাহাকে চিরপ্রচিত মাতৃভাষায় বিশ্লিত করিয় দিতে হয়? 
যে ভাবা দেশের সব্তত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস 
নিষ্পন্ন হইতেছে" শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত 
জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন করিতে সেই জন্য পালি 
জ।যায় ধর্মগ্রচার করিয়াছেন । ঠতন্ত বঙ্গভাষায় ভার প্রেমাবেগ সর্ধ- 
সাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়। দিয়াছিলেন | *** আমার্দের বিশ্ব 
বিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মুল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে 
মাই ৮17 

উপরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা জম্পর্কে যে আলোচন। হল তার স্বরূপ 
গারই ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ঘাটিত কর! যেতে পারে £ 


“বাংল! বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়1 সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যপ্ত হইয়া পড়ক। 
হংরেজীতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে নয । 

এই একটি বিশেষ ভাবন! অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশে সমুদয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে চিরজীবন উছ্ছিগ্ন করেছে। দেখা যাচ্ছে শাপ্তি- 


নিকেতন ত্রন্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পধন্ত শিক্ষা সম্পর্কে যে সব চিন্তা রবীন্দ্রনাথ 
প্রকাশ করেছেন তাঁর মধ্যে উপরোক্ত চিন্তাই প্রধান । 


ব্রাক্মসযাজের লেতস্তানীয়ছের 
শিক্ষাচিভ। ও প্রচেষ্টা! 


এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাজা রামমোহনের নাম 
উল্লেখ করতে হয় । বেশীরভাগ দেশবাসী রামমোহনকে কটি সোজা কথার 
মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করে থাকেন, 

রামমোহন হিন্দুর প্রচলিত পূজ1 উপাসনার বিরোধিতা করে নিরাকার 
ব্রন্মের উপাসনার প্রবর্তন করে গেছেন, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার ন্বপক্ষে 
আন্দোলন করেছেন-_-এই তিনটি অবশ্যই তার জীবনের প্রধান কর্ম। তবু 
একটু ভাবলেই বোবা যাবে যে সমাজশিক্ষা সংস্কৃতি__সর্বরদিক থেকেই শুধু 
বক্ষ ভূমিকেই নয়, গোটা ভারতবর্ষকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে টেনে 
আনাম্ম তার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য । তার সমসামঘ়িকর্দের মধ্যে বড় মাচ্চুষ 
আরও কয়েকজন ছিলেন বিস্ত রামমোহনই আমাদের ইতিহাসে প্রথম 
সত্যিকার আধুনিক মানুষ। তাঁর আধুনিকতা সমগ্র শতাব্দীকে বিপুলভাবে 
স্পর্শ করেছে এবং এই আধুনিকতার বলিষ্ট প্রকাশ হয়েছে তার ধর্ম ও শিক্ষা? 
সম্পর্কে চিন্তায় । 

সে-যুগের টুলো পগ্ডির্দের তিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'ম্কুলমেনধের, 
সন্ধে তুলনা! করেছেন। টুলো পণ্ডিতরা তাদের টোল চতুণ্পাঠীতে ব্যাকরণ, 
বুক্তিবিদ্যা, দর্পন প্রভৃতির 'আআলোচদা নিয়ে ছাত্রদের জীবনের প্রচুর সময় 
অপচম্ম করতেন। এ অপচয় রামমোহন বরদাস্ত করতে পারেন নি। ঘে 
বেদাস্ত শেখায় 'দৃশ্বমাণ জগৎ মিথা? বা মায়া এবং এ জগৎ থেকে যত শীল 
মুক্ত হুওয়। যায় ততই মঙ্গল”__সে বেদাস্তের চর্চাও তিনি সহ করতে 
পারেন নি। এইসব কারণে ল আমহার্টকে তিনি লিখেছিলেন-- 
“2105 981351816 5551620 01 50090010 ভা০০)৫ ৮০ 109 099% 
081091950 ০ 166 106 ০0001009 10 08110)658.+ আজ ভেবে বিস্মিত 
হতে হয় ে এরকম একটা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে তিনি চেয়ে ছিলেন-_%&. 
[0016 110678)] 900 6101181)051960 5551610 01 11790090101) 01207918011, 
11900010080108, ৪1018] 19001199905) 01190035079) 0800205 810, 
90১67 95629] 50160০৩,--এর চর্চা। 


ব্রান্মসমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিস্ত! ও প্রচেষ্টা ১১৪ 


রামমোহন দেশবাসীর হিতার্থে 981151016 85808 01 6৫09811010৯ 
পরিহার কর] কর্তব্য বলে সরকারকে জানিয়েছিলেন সত্য, কিন্ত তার অর্থ 
এই নয় যে, তিনি দেশবাসীর ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করেছেন । 
হিন্দ কলেজে ধর্ম শিক্ষার বাবস্থা ছিল না। ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থার অভাবকে তিনি 
একটি মারাতুক ক্রট বলে গণ্য করেছেন এবং নিজের আংলো।-হিন্দ্ব স্কুলে 
ভিনি ধর্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন । যে মিশনারীদের সঙ্গে তিনি 
তর্কবৃদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদেরও এদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা 
করেছেন৷ এই সহায়তার মুূলেও ছিল ধর্ম ও নীতি-শিক্ষা প্রসারের অন্য 
তার আগ্রহ। 

রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে তিনি 
চেয়েছিলেন (১) ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার যেটুকু হৃক্তি ও 
প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে রক্ষা করা সমীচীন, সেটুকু রক্ষা করতে । 
(২) পাশ্চাত্তের বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা যা আমাদের পক্ষে হিতকর তা গ্রহণ 
করতে (৩) শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের বাবস্থা করতে। 

শিক্ষাপংক্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল বিষয়ই রামমোহনকে 
মরামরি অনুসরণ করেছেন মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর। তিনিও বেদাস্ত 
ধর্মের প্রতি মিশনারীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং রামমোহনের 
আযাংলো হিন্থস্কুলের মত “তত্ববোধিনী পাঠশালা, স্থাপন করে ভারতীয় ধর্ম, 

স্কৃতি, সাহিত্য এবং তৎসহ পাশ্চাত্তের বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করেছেন, 
এবং শিক্ষার্ধ্ার নৈতিক এবং আত্মিক উন্নতিবিধানকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য 
বলে গ্রহণ করেছেন। বাঙালীর শিক্ষারিস্তায় ও শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টায় 
দেবেন্দ্রনাথের পরেই উল্লেখযোগ্য দু'জন ব্রাহ্মনেতার নাম হচ্ছে আনন্দমোহন 
বন ও শিবনাথ শাস্ত্রী । 

সাধারণ ব্রাঙ্গগমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সনে আর 
১৮৭৯ সনে আনন্দমোহন বনু, শিরনাথ শাক্ত্রী, সুরেজ্রনাথ বন্দোপাধ্যাক্ 
“সিটি স্কুল, স্থাপন করেন। এই সিটি স্কুল অল্প সময়ের মধ্যেই সিটি কলেজে 
ক্বপাক্িত হয়। সিটি কলেজে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যে নৃতন বিষয়গুলি 
শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে-_ 

(১) কাঠের কাজ, 
€২) শরীর চর্চা, 
(৩) নীতি শিক্ষা, 


১২০ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


১৮৮৪ সনে লর্ড রিপন কলেজ ভবন উদ্বোধনের সময় বলেছিলেন, এই 
কাঠের কাজ শিখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে --4১ 10180 50519 10 00৩ ৫116০- 
(০0. 01690100108] 6010861010১ £৪ অর্থাৎ কারীগরী শিক্ষার দ্দিকে একটি 
"অগ্রসর পদক্ষেপ । 

সিটি শ্ুল প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৭৯ সনে 
'আনন্দমোহন বস্থুর সহযোগিতায় বহুদিনের সংকল্পিত “ছাত্রসমাজ+ স্থাপন 
করেছিলেন । আত্মজীবনীতে শিবনাথ শাম্ত্রী লিখেছেন, “স্কুল-কলেজে 
ধর্ম বিহীন শিক্ষণ দেওয়! হয়, সেই অভাব কিয়ৎ পরিমানে দূর করা আমাদের 
উদ্দেশ্য ছিল ***পাঁচ প্রকারের ছাত্রসমাজের কার্য চলিল-_- 
€১) প্রথমে পাক্ষিক তারপরে সাপ্তাহিক উপাসনা ও.বক্তুতা। 
€২) ছাত্রাবাস পরিদর্শন । 
€৩) মধ্যে মধ্যে সদলে শহরের সন্নিকটস্থ উদ্যানার্দিতে গমন | 
(৪) পুস্তকাদি মুত্রাঙ্কন ও প্রচার । 
€€) মধ্যে মধ্যে সান্ব্যসমিতির ব্যবস্থা । 

এই পাঁচ প্রকার কর্মদ্বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। *** তখন 
ছাত্র সমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্ত সভা-সমিতি 
ছিল না। 7৪ 

১৮০৪ সনে শাস্ত্রীমশায় ব্রাঙ্গলমাজের নেতা গুরুচরণ মহলানবিশের 
সহযোগিতায় মেয়েদের জন্য একটি নীতিবি্ভালয় স্থাপন করেন এবং 
প্রমদাচরণ সেন বালকদের জন্য সিটি স্কুল ভবনে একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন । মেয়েদের নীতিবিদ্যালয়টি সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় আত্মচরিতে লিখছেন, 
“যবে নীতিবিদ্ালয়টির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিলঃ তাহা ১৮৮৪ সাল 
হইতে আমাদের উপাসনা মন্দিরে বসিল। ইহার প্রধান উদ্যোগকারিশ্ী 
ও শিক্ষয়তী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্তা। গুরুচরণ মহলানবিশ 
মঙ্থাশয়ের কন্যা সরল, ভগবানচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের কন্তা লাবণ্াপ্রভা, চণ্ডীচরণ 
ঘেনের কন্' যামিনী এবং আমার কন্তা হেমলতা। ***এই কন্যাদের সঙ্গে 
বসিয়া ধর্মগ্রন্থদি পাঠ করিতাম, নীতিবিদ্ভালয়ের কর্যাদি বিষয়ে পরামর্শ 
করিঙাম, ইহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম 12০ 

শান্ত্রীমহাশয় ১৮১ সনে 'ত্রাক্মবালিক। বিদ্যালয়” স্থাপন করেন। এ 
বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠাস্থ্চী ছাড়া মেয়েদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতগুলি 


ত্রাঙ্মদমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিস্তা ও প্রচেষ্টা ১২৯ 


সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় অস্তর্ৃক্ত হয়েছিল, যেমন সেলাই শিক্ষা এবং গাহস্থ 
বিজ্ঞান। পরবর্তীকালে বালিঝ। বিগ্যালয়গুলিতে এ ধরণের বিষয় অস্ত- 
ভূক্তির স্থচন। এই ত্রাঙ্মবিষ্যালক্ন থেকেই। 


এদেশে কিন্ভারগাটেন বিদ্যালয় শাস্ত্রীমশায়ই প্রথম স্থাপন করেছিলেন, 
এবং এ বিদ্যালয়ে একটি মণ্টেসরি বিভাগ সংযুক্ত করা হয়েছিল। শিশু 
শিক্ষার জন্ত কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মাহাত্য এদেশে শান্্রীমশায়ই প্রথম 
উপলব্ধি করেছিলেন । উত্তরকালে এদেশে এজাতীয্ শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
তিনি অন্যতম পথ-প্রদর্ণক। শান্্রীমশান়্ কতকগুলি যুবককে নিয়ে একটি 
গোপন সমিতি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্ম- 
জীবনীতে সেই সমিতির প্রতিজ্ঞা পত্রের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখ! 
যায় “লোক শিক্ষা প্রচার” সমিতির একটি মৃথ্য প্রতিজ্ঞা ছিল। হিন্দু কলেজের 
ছাত্র শিবচন্দ্র দেব (১৮১১--১৮৯০) ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর । তার 
বাসস্থান হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রাম । সে গ্রামে ১৮৫৪ সনে তিনি একটি 
ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং এ স্কুল স্থাপনের পর ১৮৫৬ সনে সরকার 
গ্রামের মডেল বাংলা স্কুলটি তুলে দেন। শিবচন্দ্র গ্রামে একটি বাংলা স্কুলও 
প্বাপন করেন। অতঃপর তার চেষ্টাতেই ১৮৮৫ সনে এ গ্রামে একটি সাধারণ 
গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। হিন্দ্র কলেজে ছাত্রাবস্থায় শিবচন্জ্র স্ত্রী শিক্ষার 
আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন । নিজের বাসগ্রামে একটি বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে তিনি অনেক লেখালেখি করে এবং 
আংশিক সাহায্যের প্রত্িশ্ররতি পেয়েও বার্থ হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী 
লিখছেন,--শিবচন্দ্রবার্‌ তাহাতে নিরুদ্যম না] হইয়। ম্বীয় চেষ্টায়, স্থীয় অর্থে, 
শ্বীয় ভবনে ১৮৬* সনে একটি বালিকা বিগ্যালয় স্থাপন করিলেন; কিছুদিন 
পরে তাহারই প্রদত্ত ভূমিখগ্ডের উপর তীহারই ব্যয়ে এ বিদ্যালয়ের জন্য একটি 
গৃহ নিসিত হইল ।”৪% 

ব্রা্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধময়র্ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে 
স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করে গেছেন। ১৮৬২ তে তারই প্রতিষ্ঠিত 
্রাহ্মবন্ধুসভীর পরিচালনায় “অন্তঃপুর ভ্রীশিক্ষা” নামে একটি সভা স্থাপিন্ত 
হুম্ব । এই সভার প্রচেষ্টায় বাংল! দেশের মেয়ের! বিয়ের আগে ও পরে ঘগে 
বসে বিগ্ভাশিক্ষার সুযোগ পেন্ধেছিল। 

ইংলগ্ড থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র "ভারঘসংক্কার সত” স্থাপন করেন। এই. 


১২২ বঙজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


সভার আহ্থকুল্যে ১৮৭১ সনে স্ত্রী-শিক্ষপ্িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রধানত: 
প্রাপ্ত বয়হ্ক ব্রাহ্মমহিলাদের জন্য এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। এ 
বিদ্যালয়ে বিজয়কষচ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ 
উপাধ্যায়, গ্রভৃতি মনীধিগণ পাঠদান করতেন। 

নেতৃস্থানীয় ব্রাঙ্গদের শিক্ষাগ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচন! করা হল। এদের 
শিক্ষাচিস্তার প্রথম কথাটি হুল, শিক্ষার্ধীর নৈতিক ও আত্মিক বিকাশে 
সহায়ত। করা। এজন্য শিক্ষা প্রচেষ্টায় সবত্রই ব্রাহ্গর? নীতি ও ধর্ম শিক্ষার 
ডপর প্রচণ্ড গুরুত দ্রিয়েছেন। ব্বাঙ্গ কথাটি আসছে ব্রহ্ম থেকে । জীবনের 
কেন্্রস্থলে ঈশ্বরকে প্রতিষ্িত করাই ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য । তাই নীতি, ধর্ম বা 
আত্মিক চর্চা বাদ দিয়ে তার! শিক্ষার কথা ভাবতে পারেন নি। আর একটি 
লক্ষণীয় বিষয় যে ব্রাহ্মনেতৃগণ নানা বিদ্ভার চর্চার সঙ্গে বালক ও বালিকাদের 
জীবনে কার্ধকরী বিভিন্ন উদ্যোগ শিক্ষাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাকে 
বাস্তব জীবনের অনুসারী করতে চেয়েছেন । দেশের প্রচলিত পাঠ্যক্রমের 
সঙ্গে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা উদ্যোগশিক্ষা (1081018] (810106 ) শরীর শিক্ষা 
ইত্যাদি অস্ততভূত্ত করে ব্রাহ্মনেতার তাদের শিক্ষাচিস্তায় য পুবে। মাস্থষটির 
( [10৩ 1)016 10791) ) কথা ভেবেছেন তারই পরিচয় দিয়ে গেছেন । 

নেতৃস্থানীয় ব্রাঙ্মদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনগুলি ছাড়াও বাংলাদেশ ব্রাহ্ধর!? 
আরও দ্বল স্থাপন করেছেন। এজন্যই বোধহয় ব্রাঙ্গদের সম্পর্কে একটি কথা 
প্রচলিত আছে-_-যেখানেই কোন ব্রাক্ম গিয়েছেন সেখানে তিনি এক. 
পকেটে একটি 'সম।জ; অন্য পকেটে একটি বিদ্যালয় নিয়ে গেছেন | 


স্যার গুরুদ্দা্স বব্দ্যোপাপ্র্যায় €১৮৪৪-১৯১৮ ) 


গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন? 
এবং তারপর বেশ কিছুকাল ( ১৮৮৮-১৯০৪ ) কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি 
করেছেন। তবু শিক্ষাচিস্তাই আজীবন তার সর্বাটস্তার পুরোভাগে ছিল। 
'আর শুধু চিস্তা নয় শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা উদ্যোগের 
সঙ্গে যুক্ত হওয়াব সুযোগ পেয়ে প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে প্রচুর বাস্তব জ্ঞানও. 
তিনি অর্জন করেছিলেন । 

১৮৯০-৯১ ও »২ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ! 
এ সময় বাৎসরিক সমাবর্তন ভাষনে তিনি নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয় তা» 


ত্রাঙ্মদমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিস্তা ও প্রচেষ্টা ১২৩. 


ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির (৮০108091815 ) চর্চার আবশ্যকতা, 
কারিগরীবিদ্তা, স্ত্রীশিক্ষা, শরীরচর্চা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা, প্রচলিত 
পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন চিঠি এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
ত্বীকৃতিদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন । 

১৯৮৯১ সনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহষো- 
গিতায় ০০160 607 171817017181017078 ০01 7160+ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
বিশ্বাবন্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ত্রটিগুলি বর্জন করে দেশের যুবকদের জন্য একটি 
উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্টাই ছিল এ সোসাইটির উদ্দেশ্য । 


১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন 
তিনি | সে সময় তার নোট অব. ডিসেণ্টে” তিনি যে মত ব্যক্ত করেছিলেন 
তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব হাস করতে এবং মান উন্নয়নের 
অন্ুহাতে শিক্ষার প্রসার খবৰ করতে তিনি চাননি । এর পরই আমরা 
সার গুরুদাসকে দেখছি এক নবতর ভূমিকায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
উদ্দেশ্তে পাঠক্রম পরিচালনানীতি--এ সবের অন্যতম প্রধান নির্ধাত। 
(8:0)10590) তিনি । অবশ্ত এই নবতর ভূমিকার গন্য তার প্রস্ততি ছিল 
দুদক থেকে। ছাত্র ও অধ্যাপকরূপে, বিশ্ববিদ্তালয়ের ফেলো এবং 
উপাচার্ধরূপে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সাস্যরূপে বাষ্ট্পরিচালিত শিক্ষা 
ব্যবস্থার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এদিকে, ১৯০২ সনে তিনি 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত “ডন সোসাইটির” সভাপতি হন। এই 
ঘন সোসাইটি'তে বছরের পর বছর জগ্তাহে দু'দিন যে বক্তুতাদদি হত 
তাতে গীতার নিফাম কর্মের সঙ্গে ভারতের শিল্পোক্পতি, জাতীয়ভাষা, 
পল্লীসংগঠন, ভারতীয় এঁক্য, প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভির বিষয় আলোচিত হত। 


এইসব আলোচনায় গুরুদাস অনেক সময়ই উপস্থিত থাকতেন । 
তাছাড়া গন সোসাইটি'তে তিনি শুধু দৈহিক সঙ্গ নয়, চিস্তার আদ্বান- 
প্রদানের অবারিত সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, স্তুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 
ব্যারিস্টার আবুল বন্ুল। মতিলাল ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, দুর্গাচরণ 
সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ, ব্রঙ্গবাদ্ধব উপাধ্যায়, প্রভৃতি দিকপালদের সঙ্গে। 
এসবের পরেও উল্লেখ করা প্রয়েজিন ষে বিশ্ববিছ্ঞাালয়ে তিনি সহযোগী 
সদ্য হিসাবে পেয়েছিলেন বয্বোজ্যেষ্ঠ রাজেজ্্লাল মিত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র 


১২৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা! £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বয়ঃকনিষ্ঠ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে । 

গন পসোসাইটিতে ভারত আলোচন। এবং বিভিন্ন বঙ্গ মনীষীর সঙ্গে 
নিবিড় সঙ্গ লাভের স্কুযোগ গুরুদাসের শিক্ষাচিস্তায় এক নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করেছিল এ কথা অন্নুমান কর অসঙ্গত হবে না। 

গুরুদাস ১৯*৬ সনের ১৫ই আগস্ট টাউন হলে জাতীয় পরিষদের 
উদ্দেশ্যে, কর্ম-প্রণালী, পাঠ্যক্রম, পাঠন ও পরীণক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষজ্ক 
সবিস্তার আলোচনা করেন। “ডন সোসাইটি যে শিক্ষা ব্যবস্থার জন 
আন্দোলন করছিল এবং তার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষার কথা 
বলেছিলেন (12000811010 01) 17891101081 01765 110101081) 108002091 
0)601)0905) 001001609 10110 ০1 19181921008 ৬০1 [1[) ৮. 302) 
গরুদাসের বিবৃতিতে দেই শিক্ষাচিস্তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন আশা কর' 
দ্বাভাবিক। কিন্তু কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাঠামো! তাকে প্রচ্র- 
ভাবে প্রভাবান্থিত করেছিল বলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্ত, 
পাঠক্রম, পরীক্ষা! পদ্ধতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় ভাবের অভাৰ 
বা অন্যকোন ক্রটা বর্তমান, তিনি সেইসব ক্ষেত্রে জাতীয়তা বা ভারতীয়তার 
প্রবর্তন করে এবং ক্রটিগুলি বর্জন করে জাতীয় শিক্ষা-পর্যদের শিক্ষার 
কাঠামো দাড় করিয়েছিলেন। গুরুদাস যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের 
নির্যাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তার বয়স বাট অতিক্রম 
করেছে । এ বয়দে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে কোন বৈপ্রবিক চিন্তা বা কর্ম পদ্ধতি 
কার কাছে আশ করাও সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা প্রয়োজন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্ন পরিশ্রবণ নীতিতে অথণ্ড 
আস্থার উপর প্রতিঠিত। এজন্ভত জনশিক্ষার সবিস্তার আয়োজনের কথা 
বিশ্ববি্ভালয় কোনদিন ভাবেনি; আর এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাঠামে। 
অস্থসরণ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষ। ব্যবস্থাতেও গুরুদাস প্রচলিত 
শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে প্রাইমারী, সেকেগারী, কলেজিয়েট শিক্ষার কথা 
ভাবলেন, অথচ যে জনশিক্ষার ব্যবস্থা বাঘ দ্রিয়ে কোন দেশে কোন শিক্ষাই 
পুরোপুরি জাতীয় শিক্ষ। হতে পারে নাঃ সেই জনশিক্ষার কোন ব্যবস্থা 
করলেন ন1। 

একথা ম্বতঃই মনে হয় যে গুরুদাঁপ নিষ্ধ পরিশ্রবণ নীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। সে জন্যই হয়ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নির্মাতা হয়েও তিনি 


ত্রাহ্মপসমাজের নেতৃত্থানীয়দের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা. ১২৫ 


ইংরেজদের দেওয়া শিক্ষার কাঠামোকে আঘাত করেননি, সে শিক্ষা! 
ব্যবস্থার কেবল ভারতীয় ভাবধার1 সঞ্চার করতে চেয়েছেন । 

পরিশেষে স্তার গুরুদাসের কতগুলি শিক্ষা সম্পঞ্ষিত পুস্তক সম্পর্কে 
কিছু বল! প্রয়োজন । বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেও গুরুদাস, 
ভার শিক্ষা ভাবন। দেশবাসীর সম্মূথে উপস্থিত করেছিলেন । 

১৯*৪ সনে তার '& তি 11)0081)03 072 8:0000811010? পুস্তকটি প্রকাশিত 
হয়। এই পুস্তকে তিনি শিক্ষার্ধার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে (যথা শৈশব, 
কৈশোর, যৌবন ) শিক্ষা ব্যবস্থা কি হওয়। উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা কারিগরী শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষা 
সম্পর্কে তার মতগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। 

১৯*৭ সনে তার “শিক্ষা” নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের 
ছুটি অধ্যায়ে তিনি শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ ; 
পাঠম্থচী, পাঠ্যবস্ত এবং পাঠন প্রণালী সম্পর্কে আলোচন? করেছেন । 

জ্ঞান ও কর্ নামে ১৯১০ সনে তিনি যে পুম্তকটি লিখেছিলেন, তারও 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচন1 করেছেন । 

১৯১৪ সনে [06 80090810101) 770101910) 1) [10015+ নামে যে পুস্তকটি 
তিনি রচন। করেন তাতে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে তার মতগুলির সুস্পষ্ট 
অভিব্যক্তি আছে। এ পুস্তকটি প্রকাশের ফলেই শিক্ষা সংঙ্কার ব্যাপারটা 
সরকার তথ! দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিল ।%8 


গুরুদ্াস বন্দ্যপাধ্যাক্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীস্ব 
উপাচাধ। ১৮০০১ ১৮০১ ও ১৮৯৭২ এই তিন বছরের সমাবর্তন ভাষণে 
তিনি তার শিক্ষাচিস্তার মুল স্থত্রগুলি দেশবাসীর কাছে ব্যক্ত করেছেন। 

১৮৯* সনের সমাবর্তন ভাষণে তিনি একটি বিষক্ষের উপর গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন । সেটি হচ্ছে নীতি শিক্ষা (10151 75000811000 ) এ সম্বদ্ধে 
কিভাবে সার্থক ব্যবস্থা হতে পারে তার নিশানাও তিনি দিয়েছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন--“নীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ট যোগ আছে এবং ধর্ম বিষয়ে, 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখ! কত ব্য--এই ভেবে আমর শিক্ষা! ক্ষেত্র থেকে নীতি 
শিক্ষাকে নির্বাসিত করেছি। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্ত যদি হয় ব্ুনাগরিক- 
তৈরী করা, তাহলে যে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চ্চাতেই সীমাবন্ধ সে 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য । এরকম অনেক সময়ই দেখা গেছে ষে তীস্ব- 


১২৬ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির অপচয় ঘটছে, নয়তোযে বুদ্ধি নানা ক্ষতিকর কাজে 
প্রযৃক্ত হয়েছে, অথচ মাঝারি গোছের বুদ্ধিসম্পর ব্যক্তিরা কেবল দৃঢ়সংকল্প 
ও চরিত্র শক্তির বলে মহৎ কাজ সম্পর করছেন। আসল কথা নীতিবোধ 
বিবজিত তীক্ষুবৃদ্ধি মানুষ ও দেশের দশের হিতসাধন করতে পারে না, অস্ত্র 
তীক্ষধার হলেও কাঠ যদি পচ1 হয়ঃ তাহলে তাদিয়ে লুন্থর মৃ্তি গড়া 
যেতে পারে না 1১৪4 

নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা! জম্পর্কে তিনি বললেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 
হিসাবে যে সব জাহিত্য সংকলন নির্ধারিত হয়« তাতে এমন সব রচনা 
তান্ততূ্ত করা যেতে পারে যাতে শুধু রচনাশৈলীর উৎকর্ষ থাকবে না, 
চরিত্রোত্কর্ষেরও উদাহরণ থাকবে । এই সব সাহিত্য সংকলন পড়ানোর 
সময় শিক্ষক মহাশয়র1 শুধু ব্যাকরণ ও ভাষ! চর্চা করবেন না, পাঠ্যবস্ততে 
যে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাবে, তারও আলোচন! করবেন । দে আলোচনাই 
হবে নীতিশিক্ষার বিকল্প স্বূপ। অবশ্ঠ এ ব্যবস্থার সঙ্গে চাই শিক্ষকের 
আদর্শ জীবন যার প্রভাব পড়বে ছাত্রের জীবনের উপর | ডাঃ আরনন্ড 
তার চরিত্র মাহাত্ম্য দিয়ে “রাগবী*র ছাত্রদের জন্য যা! করেছিলেন এক 
লাইব্রেরী নীতিশিক্ষার ব*য়ের চেয়েও তার মূল্য বেশী ৮৪০ 


১৮৯১৯ জনের ভাষণে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির (৬61- 
1200] ) আবশ্যিক চর্চা, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, কারিগরী বিদ্যার 
প্রয়োজনীয়তা এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্পকে আলোচন। করেন। তিনি বলেন, 
*আমি মনে করি যে-সব ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে, 
সেগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য হওয়! 
উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চারিত ন1 হলে 
জাতি হিসেবে আমাদের গভীর ও ব্যাপক সংস্কৃতি (0010050817৫ 
€061751 0010016 ) অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বল। যেতে 
পারে যতদ্দিন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা! হয়নি, ততদিন মধ্য- 
যুগী় ইউরোপের অজ্ঞানতা দুর হয়নি। তেমনি ভারতীয় জনগণের অজ্ঞানতা। 
কিছুতেই দূর হবে না, যদি জনগণের কাছে তাদেরই মাতৃভাষায় জ্ঞানের 
আলো! পৌছে দিই 1১% 

পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে তিনি বললেন, *আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে 
অধ্যয়ন অধ্যাপনার চেয়ে পরীক্ষাই বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে, কলে ন! 


ব্রাহ্মদমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিস্তা ও প্রচেষ্টা ১২% 


বুঝে মুখস্থ করার নীতি ছাত্রসমাজে তেড়ে চলেছে। কারণ মুখস্থ করার 
ফলে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য চিস্তাশক্তির ব্যবহার ন1 করেই পরীক্ষায় পাশ 
করাযায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নপত্র যদি এমন দীর্ঘ বা 
ছরূহ হয় যার ফলে ছাত্র] নিজেদের বিচ্যাবৃদ্ধি দিয়ে, অধ্যয়ন ও চিন্তা 
দিয়ে তার উত্তর করতে পারছে না, তাহলে পাঠ্যবস্ত মুখস্থ না করে তাছের 
গত্যস্তর থাকে না। কিন্ত মুখস্থ করার রীতি ছাত্র সমাজে প্রচলিত হলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ছুটে মারাত্মক কৃফল অবশ্যন্তাবী--এতে পরীক্ষক] প্রবঞ্চিত 
হন এবং পরীক্ষার উপযোগিতা নষ্ট হয়। তাই মুখস্থ করার কুপ্রথা বদ্ধ 
করতে হলে খ্ব ধশর্ঘ ব1 দুরূহ প্রশ্নপত্র রচন। বা এমন প্রশ্সপত্র রচনা যাতে 
মুখস্থ করে পাশ নঘ্বর পাওয়া যায়- আমাদের পরিহার করতে হবে ।%? 


যে সময় ভারতবর্ষে কারিগরী বিদ্যাচর্চার উল্লেখযোগ্য স্থ্চনা পর্ধ 
হয়নি, সে সময় কারিগরী বিদ্যাচ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে তিনি বলেন, 
“এই তীব্র প্রতিদ্বন্বিতা ও কঠোর জীবন সংগ্রামের যুগে দেশের প্রাকৃতিক 
সম্পদগুলি যদি আমরা কাজে লাগাতে ন1 পার, আমাদের কারুশিল্পীরা 
যদি তার্দের বুত্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না শেখে, তাহলে দেশবাসীর 
বৈষয়িক উন্নতির আশ। আমরা কখনোই করতে পারব না। তাই সরকার 
অথবা কোন বে-সরকারী সংস্থা দি কারিগরী শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালক্ের বিনা ছিধায় সে সব বিদ্যা- 
লয়কে উৎসাহিত কর। উচিত হবে। এই উতসাহদানের পথ হচ্ছে একটি 
বিকল্প ব্যবহারিক প্রবেশিকা পরীক্ষার (41061085055 019০900681 
77(181705 [08901109110 ) ব্যবস্থা কর] অথবা এ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত 
যোগ্য ছাত্রদের অজিত বিদ্যার যধোপধুক্ত ম্বীকৃতিদান।%5 


ত্রীশিক্ষা! সম্পর্কে তিনি বলেন, ভ্ত্রীশিক্ষা উৎসাহিত কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি মহৎ কর্তব্য |” যে সমাজে শ্ত্রীজাতি প্রকৃত শিক্ষিত নয়, সে সমাজ 
শিক্ষিত সমাজ হিসাবে গণ্য হওয়ার অযোগ্য । মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হঃ 
মায়ের কাছে । মানুষের কোমল বুতিগুলির বিকাশে জননী, ভগিনী, স্ী 
বা কন্তার চেয়ে কোন নীতিবিদৃই বেশী সহায়তা করতে পারেন ন!। আর 
এজন্তেই আমর] জ্ঞানের দেবতাকে দেবী হিসাবে কল্পনা করেছি। এক্সছে 
বন্ধু বলেছেন, 'যেখানে নারীজাতি জন্মাণিত ; দেধানে দেবতারা আনন্দিত । 
যে সমাজে তার] সম্মানিত নন, সেখানে সকল আচার অনুষ্ঠান নিচ্ষল ।১2০ 
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১৮৯২ সনের সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা 
পরিহার করে বিদেশীভাষার ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে তিনি বলেন, এদেশে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্রচিত্তে মৌলিক চিস্তার উদ্বোধন করতে পারে না, 
তার কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম একটি দুরূহ বিদেশীভাষা যার. 
প্রকৃতি আমাদের মাতৃভাষার প্রকৃতি থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। এরকম একটা! 
ভাষাকে অনুকরণ করেই আয়ত্ত করতে হয়। আর এই অন্ুকরণের অভ্যাস 
তার মুল ছাত্র-চিত্তে এমনভাবে চালিয়ে দেয়, যে তাদের বৃদ্ধি পরিচালনার, 
ক্ষমূতাঁও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাছাড়া যে দামী পোষাকে (ভাষায় ) 
তাদের চি্তাগুলি সাজাতে হয়, তাঁতে তাদের সীমিত মানসিক শক্তির 
এমন ভাবে ব্যয় হয়, যে চিন্তার পুষ্টির জন্য সে শক্তির সামান্যই অবশিষ্ট 
থাকে ।:১০ 

শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এদেশে শিক্ষা 
শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতি সাধন করতে পারেন, মানপিক বৃত্তিগুলিকে শক্তি- 
শালী করতে পারে না, কারণ শিক্ষার্থীর শরীর চর্চা সম্পর্কে আমাদের 
অবহেলা । আমরা তাদের নানা বৌদ্ধিক কাজে প্রবৃত্ত করি, কিন্তু বৃদ্ধি 
চর্চার নিদারুণ চাঁপ সহা করবার জন্য শরীরটিকে পটু করবার কথা চিস্ত! 
করিনা । ফলে বৃদ্ধির চর্চ। করে ডিগ্রী ডিপ্লোমা! পাওয়া শেষ হলেই দেখ' 
যায়, ছাত্রদের দেহশক্তি, কর্মশক্তি চিরদিনের মত পন্থ হয়ে গেছে 1১৪: 


ম্বাধী বিবেক্রানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ ) 


রামমোহন ্বর্গত হলেন ১৮৩৩ সনে, ঈশ্বরচন্দ্র এলেন ১৮২* সনে আর 
১৮৩৬ সনে হল রামকুষ্ণের আবির্ভাব । 

ইংরেজদের সাহিত্য, তাদের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান্প্রীতি একদিন 
রামমোহনকে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। রামমোহনের উত্তর সাধক 
বিদ্যাসাগরের মানসলোকেও সেই নতুন জগতের চিত্র অবশ্তই ছিল এবং 
ছুজনেই মাতৃভূমিকে সেতাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । রামমোহন- 
বিদ্বাপাগরের অনেক পরে ১৮৬৩ গ্রীষ্টান্দে এলেন নরেন্দ্রনাথ । পাশ্চাত্য 
দর্শন) পাশ্চাত্য বস্তবাদঃ যুক্তিবাদ ইত্যার্দি অবলম্বন করে নরেন্দ্রনাথের 
জীবনের অনেক বছরই কেটে গিয়েছিল। তিনি ব্রাঙ্মদমাজে যাতাক্সাত 
করেও কিছুকাল কাটালেন। তারপর তার চিত্তে এল অধ্যাত্মিক সঙ্কট 1 


্রাঙ্মমমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষা চিন্তা ও প্রচেষ্টা ৯২৯ 


এই সঙ্কটের সময়ে দক্ষিণেশ্বরের রামকুঞ্ণ দেবীভবতারিনীর স্্বযী মৃত্তি 
সামনে রেখে আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন। এই আত্মিক জঙ্কটের মৃছূর্তে 
১৮৮* গ্রীষ্টান্ধে রামক্ষের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের দেখা হল। নরেন্দ্র নিজের 
বিদ্যাবৃদ্ধি যুক্তি নিয়ে বাইরে ভিতরে অনেক লড়াই করলেন। কিন্তু শেষ 
পর্যস্ত রামরুষ্ণের কাছে তার পরাভব ঘটল । 

যে পটভূমিতে নরেজ্দের এই পরাজয়, এই রামকৃষ্ণাহ্ুগ ভারত-ভাবনা, 
তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা ষাৰে এপথ ছাড়। অন্যপথ নরেন্দ্রের ছিল না। 
ব্রিটিশ অধিকারের আগেও নানা জাতি নান। দেশ থেকে এসে ভারতের বৃকে 
দৌরাত্ম্য করেছে, তার ধর্ষে ( ২০111০2 ) আঘাত করেছে, কিন্ধ এদের 
ভারত-অধিকার থেকে ব্রিটিশের ভারত-অধিকার ভিন্ন ধরণের | ত্রিটিশ এসে 
ভারতবর্ষকে এক অভাবিতপূর্ব সঙ্কটের মধ ফেলে দিল--ভারতের অস্তরে- 
বাইরে সংস্কৃতির সঙ্কট দেখ। দিল। ব্রিটিশ আমলেই দেশের চিস্তাশীলর। 
দেখলেন এদেশে নান] জঘন্য কুসংক্কার ধর্মের নামে প্রচলিত আছে। সতী- 
দাহ প্রথা! এদেশে প্রচলিত, সমুন্রযাত্রা ও বালবিধবার পুনবিবাহ এদেশে 
নিষিদ্ধ। উদ্দার হিন্দ্ূরা সেদিন হিন্দ্প্রথা ও হিন্দুধর্মের ধিক্কারে সোচ্চার । 


ভারতের এমনি ছুধোগের দিনে রামমোহন এসেছিলেন। অসাধারণ 
তার পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তার স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা । তিনি হিন্দুদের 
মৃ্তিপূজাকে ধিক্কুত করলেন, সতীদাহ রহিত করালেন, কিন্তু দেশের 
সর্বজনচিত্রে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হল না । ১৮৩৩ সনে বিদেশে তিনি দেহ 
রাখলেন । প্রিন্স ারকানাথ হম্সত তার কাজ কিছু এগিয়ে দিতে পারতেন, 
কিন্ত তিনিও বিদেশে গত হলেন ১৮৪৬ সনে । 


দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের গ্রাস থেকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা! করবার 
উদ্দেশ্যে ১৮৫* সনে ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্ত সেইসঙ্গে তার সমগ্র 
শক্তি এবং প্রচেষ্টাকে বুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে দ্রিলেন। ব্রাগ্ 
হিসেবে তিনি গৌড়! হিন্দুর কাছে ঠিক স্বধর্মাবলক্বী নন, তাই হিহন্দধর্মের 
সংস্কার সম্পর্কে কিছু বক্তব্যের অধিকার তার রইল না। তা ছাড়! ব্রাহ্ষধর্ম 
বহু হিন্দ্ুকে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করে থাকলেও কিছু সংখ্যক নেতৃ- 
হ্বানীয় ত্রাহ্মদের মধ্যে শ্রীষ্টধর্ষের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং 
সকল ত্রাঙ্ের মধ্যেই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগ ছিল। হিন্মুসমাজের 
এই আধ্যাত্মিক বিপর্যয় বিবেকানন্দের চিত্তে অবশ্তই স্কট এনেছিল এবং 


৪ 
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তিনি এই সঙ্কট ত্রাণের নেতা খুঁজে পেলেন শ্রীবামকুষ্ের মধ্যে । 

রামরুষ্ের সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দৃধর্ম 
তথ] ভারতীয় আধ্য[ত্মিকতা নিয়ে মেতে গেলেন এবং ভারতবর্ষকে তার 
শিজন্ব.আধ্যাত্মিকতায় পুনঃ প্রত্্টিত করবার ব্রত নিয়ে সমগ্র শণ্তি সে-ব্রত 
উদযাপনে নিয়োগ করলেন। গভীর চিস্তার ফলে তার প্রতীতি হল ষে, 
ভারতবাসীর জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে [২০118101 ব1 ধর্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার 
বাণী বিশ্বকে শোনাবার দায়িত্ব ভারতবর্ষের। এই প্রতীতির ফলেই দেশে 
বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রপারে তিনি জীবন উৎসর্গ 
করলেন। 

এই আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিষ়ে চলতে চলতে ন্বামীজী মাঝে 
মাঝে ভারতবাপীীর শিক্ষা সম্পক চিস্তা করেছেন । কথায়, বার্তায়, পত্রে, 
রচনায় তার শিক্ষাচিস্তা বিক্ষিপ্ত রয়েছে । তার শিক্ষাচিস্তার মূলেও তার 
অধ্যাত্মণিপ্তা এবং ভারতে আধ্যাত্মিক জীবনের -পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সে শিক্ষা 
চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা। 

১৮৯৭-তে মা্রাজে শেষ বর্তায় শ্বামীজী বলেণ্ছলেন, আমরা ষে 
শিক্ষা পাচ্ছি তাতে কতকগুলি গুণ আছে, বিশেষ দে'ষও আছে। এসব 
দোষ এত বেশী ষে গুণগুল তাতে ম্লান হয়ে যায়। প্রথমতঃ এ শিক্ষায় মানুষ 
ঠণী হয় না, এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নান্তিভাবপূর্ণ। এই নান্তিভাবপূর্ণ শিক্ষা 
মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখল তার বাপ 
একটা! মুর্খ 5 ছ্বিতীয্বতঃ তার পিতামহ একট পাগল, ত্তীয়তঃ প্রাচীন 
আর্ষগণ সব ভণ্ড (১০০০1৩৫53 ) আর চতুর্থ হঃ তার পবিজ্ঞ শাশ্ত্রগুলি সব 
মিথ্া1। যোল বছর বয়স হবার পৃবেই সে একটা প্র।ণণীণ, মেকুদণ্ুহীন 
«নাঃ-এর সম (39010016 ০1065801010 ) হতে দ্রাড়ায়। আর এধরনের 
শিক্ষার ফল হয়েছে যে পঞ্চাশ বছরের ভিতর দেশে সত্যিকারের মৌলিকতা- 
পূর্ণ মানুষ জন্মাল না। 

এই জণ্তই আমাদের এহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে আমদের আয্মত্তা- 
ধনে আনতে হবে, আর ও শিক্ষা চলবে যথাসম্ভব জাতীয় পথে, জাতীয় 
' পদ্ধতিতে (02105180108) 11065) 1107 0081) 08119081 10611)909 )18% 

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজীর সর্বজন-বিদধিত উক্তি *69980%019 8৪ 15 
76766061920. 8116590% 10 10090. [106 ভিত 1 5. 0166৬ 01 110 


ব্রাহ্মদমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষা চিন্তা ও প্রচেষ্টা. ১৩৯ 


10009160559 5150 11) 006 10100, 59028৩91102 18 076 17100192 
1110) 11085 10 ০০৮--অর্থ ৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা 
প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ। চকৃষধকি পাথরের অন্তনিহিত 
অণগুনের মত জ্ঞান মান্রষের মনের মধ্যে শিহিত থাকে । শিক্ষ। ধর্ষণের 
কাজ করে সে আগুনকে গ্রকাশ করে ।55 

ত্বামীজী বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন। সেই ত্রহ্মকে 
উদ্ভাসিত করে তোলাই হবে শিক্ষার কাজ। ধজঞানধোগ? গ্রন্থে হ্বামীজজী 
এই বক্তব্যকেই উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন এইভাবে--“এই মনে ক্রাশ 
ব্যাপী বুহৎ্বুক্ষ রহিয়াছে তাহাতে সর্ষপ বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষত 
বীজ রহিয়ছে & মহাশক্িরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে । আমরা জানি 
একটি জীবানু কোষের ভিতর অতাত্তুদ প্রধর। বুদ্ধি কুগুলীকুত হইয়া রহিয়াছে, 
তবে অনস্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমর জানি ইহ 
সত্য ।...আমাদের স্তির শক্তি পূর্ব হইতে অস্তনছিত ছিল অব্যক্ভাবে, 
কিন্ত উহা ছিল নিশ্চয়ই । অতএব দিদ্ধাস্ত এই মানুষের আত্মার ভিতর 
অনস্ত শক্তি রহিয়াছে । মানুষ উহার সম্ধপ্ধে না জানিলেও উহ রহিয়াছে, 
কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষা মাত্র ।'84 

শিক্ষাধ্খর আত্মার এই বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা ।8 


্বামীর্জী বলছেন, “কারও কল্যাণ করতে পার এ ধারণ। ছেড়ে দাও, তবে 
ধেমন বীঞ্কে জল, মাটি, বাধু প্রভূত তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি 
জুগিয়ে ধিলে সে নিজ প্ররুতির নিয়মানুযাম্ী যা কিছু আবশ্তক গ্রহণ করে ও 
নিজের স্বভাবানুষায়ী বেড়ে থাকে, তুমিও সেহভ(খে অপরের কল্যাণ সাধন 
করতে পার ।'8$ 
. শ্্বামীজা বলছেন, জ্ঞান লাছ্ের একমাত্র উপায় একাগ্রতা । মনের 
একাগ্রতা শর্তি দিয়েই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। গ্রকতর দ্বারদেশে 
আধাত করতে জানলে প্রকাতি তার রংন্য উদঘাটিত করেদেন এবং সেই 
আঘাতের শক্তি ও তেজ একাগ্রতা থেকেই আলে ''87 | 

£একাগ্রত। অর্জনের একটি উপায় হচ্ছে প্রতিদিন শিল্মিত অভ্যাস । এই 
অভ্যাসের দ্বারা মন স্থিরতা লাভ কবে ।৪৯ 

আবার এক বিষয়ে মন একাগ্র করতে পারলে ষেকোন বিষয়ে তাকে 
একাগ্র করতে পার] যায় ।:5 ৫ ২ ২... 


১৩২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


এই একাগ্রতা অর্জনের জন্ত চাই ব্রন্ষচর্য-পালন। তাই শিক্ষার্থণার পক্ষে 
ব্রক্ষচর্ধ অপরিহার্য । শ্বামীজী বলছেন, কর্মশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে: 
পরিণত কর। এই শক্তিটি যত প্রবল থাকবে এর দ্বার! তত অধিক কাজ হতে 
পারবে । প্রবল জলের শ্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্ধ হতে: 
পারে | £ ০ 

ব্রন্ষচর্ধবান ব্যক্তির মন্তিষ্কে প্রবল শক্তি, মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে । 
্রঙ্ষচর্ধ ছাড়া মানসিক তেজ লাভ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে ধারা মহা! মহ! 
মস্তিষ্ষশালী মানুষ তার সকলেই ব্রদ্ষচর্যবান ছিলেন | মানব সমাজের নেতৃ 
গ্বানীয়ব্যক্তিদের সকল শক্তি এই ব্রহ্ষচর্ধের দ্বারাই তার! লাভ করেছিলেন ।**৮ 

কুস্তকোনাম্‌ বক্তৃতায় (1১9 100158101) 0€ ড০৫৪119) ১৮৯৭ সনে ্বামীজী 
বলেছেন, আমি প্রাচ্য ও পাশ্ত্ত্য দেশে প্রচুর ঘুরেছি, দেখেছি সকল জাতির" 
একট! প্রধান আদর্শ আছে । সে আদর্শই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ । কোন কোন 
জাতির জীবনের মুল ভিতি রাজনীতি, কারও বা সামাজিক উন্নতি, কারও. 
বা সাংস্কৃতিক উন্নতি । কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের মৃূলভিত্তি ধর্ষ,. 
একমাত্র ধর্ম । এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । আমাদের, 
জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি।*% 

আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি ধর্ম বলে ন্বা্মীজী ধর্মকে আমাদের' 
শিক্ষার ভিততিশ্বরূপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু এ ধর্ম যে বেদান্ত 
বা উপনিষদের ধর্ম, সে কথা বহুবার স্পষ্ট করেই বলেছেন। বর্তমান যুগের: 
ভারতবাসীকে তিনি বলেছেন তোমাদের সেই অতি প্রাীন সনাতন প্রথা 
অবলঘ্বন কর, কারণ তথনকার শাঙ্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্ধবান, স্থির, অকপট, . 
হনয় থেকে উতিত, তার প্রত্যেকটি সুর অমোঘ । ..*সেই প্রাচীন নির্ঝরিনীর 
জল আবার প্রাণ ভরে পান কর । এ ছাড়া ভারতের বীচবার উপায় নেই ।48. 

সত্রীশিক্ষা। সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন, ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকল্না, রন্ধন, 
সেলাই॥ শরীর পালন, এই সকল বিষয়ের স্থল সবল মর্মগুলিই মেয়েদের 
শেখানো উচিৎ। আদর্শ নারী চরিত্র সকল ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে 
উচ্চ ত্যাগক্প ত্রতে তাদ্দের অন্ুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিষ্রী,, 
দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা, এদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে 
তাদের নিজেদের জীবন এইবূপে গঠিত করতে হবে ।44 

আবার তিনি বলেছেন, “শিক্ষাই বলিস আর দ্বীক্ষাই বলিস ধর্মহীন হলে 


ব্রাহ্মপমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষ। চিন্তা ও প্রচেষ্টা. ১৩১ 


তাতে গলদ থাকবেই থাকবে । এখন ধর্মকে ০50৩ করে আ্্রী শিক্ষার প্রচার 
করতে হবে । ধর্ম ভিন্ন অন্ত শিক্ষাটি 9০০০৪: হবে । ধর্মশিক্ষা+ চরিত্র- 
গঠন, ব্রন্ধচর্ধ্রতোদ্যাপন এজন্য শিক্ষার দরকার, বর্তমান কালে এ পর্যন্ত 
ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়েছে তাতে ধর্মটাকেই 9০০70815 বা গৌন 
করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই যে সব দোষের কথা বললি সেগুলি 
“হয়েছে 1১4৫৪ 

সত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে শ্বামীজী বলছেন, সে জন্য আমার ইচ্ছা আছে কতকগুলি 
ব্রন্ষচারী ও ব্রক্ষচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্ষচারীরা কালে কালে সঙ্গযাস 
গ্রহণ করে দেশে দেশে গায়ে গীয়ে গিয়ে 21888-এর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে 
যত্বপর হবে । আর ব্রদ্ষচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিশ্তার করবে। 

কিন্তু দেশী ধরনে এই কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্ত যেমন কতকগুলি 
990 €শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষাদিতেও সেইরপ 
কতকগুলি কেন্দ্র করতে হুবে, শিক্ষিকা! ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীর৷ এ সকল 
(কেন্দ্রে শিক্ষার ভার নিবে 14৫ 

শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের আদর্ণ চরিত্রের অধিকারী করে তুলতে হবে। 
আর স্বামীজীর মতে রমণী চরিত্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে সবই 
সীতা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে । তাই ম্বামীজী মান্রাজে ভারতীয় 
যহাপুরুষগণ (17)6 98869 ০01 [008 ) সম্পর্কে বক্তৃতান্ব বলেন, আমাদের 
নারীদের আধুনিকভাবে গঠিত করবার যে সব চেষ্টা হুচ্ছে সে সব চেষ্টার 
মধ্যে তাদের সীতা চরিত্রের আদর্শ থেকে রষ্ট করবার চেষ্টা যদি ধাকে, তবে 
সেগুলি অবশ্যই বিফল হবে । ভারতীয় নারীদের সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে হবে । ভারতীয় নারীর উন্নতির 
এই একমাত্র পথ |”? 

জনশিক্ষ! সম্পর্কে গ্বামীজী বলেছেন আমাদের মস্ত জাতীয় পাপ হচ্ছে 
জনগণকে অবহেলা করা, আর এই অবহ্লোর ফলেই আমাদের পতন। 
যতদিন ভারতের জনগণ স্থৃশিক্ষিত না হবে, বা আমাদের যত্বু পরিচর্যার থেকে 
বঞ্চিত থাকবে ততদিন রাজনীতি দিয়ে কোন ফল হবে না। পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করতে করতে হ্বামীজী দেখেছেন সে সব বেশে 
ধরিজ্রেরও কিছু শিক্ষার্দীক্ষা আছে। আমাদের অগণ্য ছুর্শাগ্রন্ত জনগণের 
কথ ভেবে তার মনে হয়েছে যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের ফেশের 


১৩৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ং বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


জনদাধারণের এ ধরনের দুরবস্থা । তিনি বুঝেছেন শিক্ষার ফলেই পাশ্চাত্যের 
জনসাধারণ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছে । আত্মশ্বাসের ফলেই তাদের 
অস্তিহিত ব্রদ্ধ জেগে উঠেছে আর আমাদের দেশের জনলাধারণের অস্তর- 
স্থিত ব্রন্গ দিনে দিনে সুপ্ত হয়ে পড়ছে। 

স্বামীজী বলেছেন, ধপ্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের 
ভিতর বিগ্যাবৃদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। 
ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মুল কারণ এট, দেশীয় সমগ্র 
বিছ্য'বৃদ্ধি এক মু্টমেত্ব লোকের মধ্যে রাজশানন ও দস্তবলে আবদ্ধ করা। 
যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহা হইলে এ পথ ধরিয্লা অর্থাৎ 
সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়। |১£8 

জনশিক্ষাকে স্বামীঞ্জী জাতির সব সমস্যা সমাধানের প্রকষ্টতম উপায় 
বলে মনে করতেন। ভারতের আশ্রমে ও তপোবনে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
লুকিয়ে আছে সেগুললকে সাধারণের গোচরে আনতে হবে, অর্থ[ৎ 
উপনিষদের মূল কথাগুলি ভারতের কুটারে কুটারে কোটি কোটি অশিক্ষিত 
জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । আমাদের উপনিষদেঃ আমাদের পুরাণে, 
আমাণের অন্ঠান্ত শাস্ত্রে যে সব অপূর্ব সত্য শিছিত আছে, সে-সব মঠ সমুহ 
থেকে, অরণ্য থেকে জন্প্রদানর বিশেষের অধিকার থেকে বের করে সমগ্র 
তারতভূমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন এসব শাস্ত্রে পিহিত মহাবাক্যের 
ধ্বসি উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, হিমালয় থেকে কুমাঁরকা, 
সিন্ধু থেকে ব্রন্ষপুত্র পরধন্ত ছুটতে থাকে । সকলকেই এই সব শাস্ত্রে নিহিত 
উপদ্দেশ শোনাতে হবে ।£৯ 


জনশিক্ষা সম্পর্কে শ্বাশীজী আরও বলেছেন যে, উপনিষদের বাণী রয়েছে 
সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু তা জনগণের মাঝে প্রচার করতে হবে মাতৃছাষার 
মাধ্যমে । জনশিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। কিন্তু, 
তারই পাশাপাশি চলবে সংস্কৃত চর্চা। দেশের দীনতম মান্ষটিকেও 
সংস্কৃতিবান করে তুলতে হবে । লোকশিক্ষার এই হচ্ছে আদর্ল। সংস্কৃত 
চর্চার ব্যবস্থা করেই এ সংস্কৃতি সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন দেশীয় ভাবা 
জনসাধারণের শিক্ষা চললেও সংস্কৃত শিক্ষা তার লঙ্গে চলা চাই। কারণ 
সংস্কৃত শব্মগুলির উচ্চারণ মাত্রই জাতির মধ্যে একট গৌরব, একট! শক্তির 
ভাব জাগবে ।59 


ব্রাঙ্মঘাজের নেতৃষ্থানীয়দের শিক্ষা চিন্তা ও প্রচেইা ৯৩৫ 


পৃর্বই বলা হয়েছে বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মূলে তার অখ্যাত্মচিস্তা 
এবং ভারতে তথা বিশ্বে আধাত্ব্গ জীবনের প্রতিষ্ঠাই সে শিক্ষ। চিন্তার 
প্রথম ও শেষ কধা। আর এ অধ্যাত্মিকতা উপনিষদকে ভিত করে, অবলগ্ষন 
করে। 

অল্প কথায়, উপনিষদের ব'ণীতে শিক্ষার্খাকে অনুপ্রাণিত করাই হল 
বিবেকানন্দের শিক্ষা চিষ্কার মূল কবা। বেদান্তের বাণীতে অনুপ্রাণিত হলে 
শিক্ষার্থীর সব্বঙ্গীবে ঈখরান্থভৃতি আসবে এবং এই অহুত্বতি তাঁকে বিশ্বের 
মান্ুম্রে সঙ্গে প্রেম ও লেবার বন্ধন আবদ্ধকরবে। মান্গযের সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্ক প্রেম ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, ভারতে তথা বিশ্বে এক নতুন্‌ 
মানব সমাজ ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। 

এই মানব সমাঞ্জের আধিভব সতা ও ত্বরান্বিত করে তোলার 
আকাঙ্ব,ই বিবেকাণন্দের শিক্ষা চিন্তার মূলে কাজ করেছে। 


সতীশ চন্দ্র ম্নু্বাপাপ্র্যাম্ম ১৮৬৫-১৯৪৮ 


বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দান জম্পর্কে মুষ্টিমেয় ইত্হাস-সচেতন শিক্ষিত 
ব্যক্তি ছাড়া কেউ খবর রাখেন না! 

১৮৯৩ সনে সতীশচন্দ্র বিজয় গোন্বাধীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং 
দীক্ষার পর তিনি সন্সযাপ গ্রণের ইচ্ছা প্রশ্তাশ করলে তার গুরুদ্বেব তাকে 
সন্ন্যাসের পথ পরহার করে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ছাত্র গঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করতে নির্দেণ দেন। গুঁরুদেবের এই নির্দেশের পর থেকে 
সতীশচজ্জের সকল প্রচেষ্টা বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার এবং ছাত্রগঠনের কাজে 
মুখ্যতঃ নিয়োজিত হয়েছিল । 

১৮৫ সনে স্টার রমেশ চন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় সতীশচন্দ্র ভবান্ীপুরে 
“ভাগবত চতুষ্প,ঠী, প্রহিষ্ঠা করেছিলেন। এই চতুষ্পাঠীর অন্ততম উদ্দেস্ 
ছিল বিগুদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতি (4১001611101 1১005. 066104) অন্ুপ্গারে 
বিনা বেতনে সঈপণক অন্ভক্কাত শ্ক্ষকবু-ন্দর তত্বাবধানে সঙ্চল আগ্রহশীল 
ছাত্রকে হিন্দ্ধমর্ণয় দর্শৰ ও অন্যান্য হিন্দুপাস্ত্র অধায়নে সহায়তা করা; কিন্ত এর 
মুন লক্ষা হুল হিন্দ্রশৃ্খলা অনুযায়ী প্রাচীন গুরুগৃহবাদের আদর্শ অনুসরণ 
করে শিক্ষার্থীর দৈশন্দিন জীবন ও অভ্যান শিয়গ্রণ। উপরোক্ত উদ্দেশ্ের সঙ্গে 


১৩৬ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্ত1 


একটি আধুনিক জীবনোপযোগী উদ্দেশ্য সংযুক্ত করেছিলেন সতীশচন্ত্র 
ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাদান । 
সতীশচন্দ্রের কর্মজীবনে “ভাগবত চতুষ্পাঠীরঃ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী উল্লেখ 
যোগ্য ঘটন] “ডন সোসাইটির" প্রতিষ্টা । লর্ড কার্জন ১৯*২ সনের জাগ্ছয়ারী 
মাসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করেছিলেন । এই কমিশন তার 
রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রভাব হাস করে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্ত স্থপারিশ করেছিলেন । গুরূাস বন্দ্যোপাধ্যাম এই কমিশনের 
সদশ্ত ছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে একমত তিনি হতে পারেন 
নি। তার মত তিনি পৃথকভাবে 45015 01 ৫199000-এ ব্যক্ত করেছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে সতীশচন্দ্র ১৯*২ 
পনের জুলাই মাসে “ন্‌ সোসাইটি? প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে এই 
সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হন এবং সভাপতি হন তদানীন্তন মেট্রোপলিটন 
ইম্টিটিউশনের অধ্যক্ষ নগেক্জনাথ ঘোষ মহাশয় । 
রন সোসাইটির উদ্দেশ্ত নির্ধারণ ও প্রচেষ্টার মধ্যেই শিক্ষাবিদ, জাতি- 
সংগঠক সতীশচন্দ্রকে পুরোপুরি পাওয়া যেতে পারে | সেজন্য ভন্‌ সোসাইটির 
উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার আলোচন! প্রয়োজন । 
ডন সোসাইটির প্রথম উদ্দেশ্ত ছিল তদাশীস্তন পুঁথি-সবস্থ_ডিখ্সিলাভ- 


প্রণোছিত-শিকনব্যরস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা কর] যাতে 


ছাত্রদের স্বাধীন চিস্তা ও কল্পনার-উন্মেষ ঘটে, যাতে অগ্গিত বিদ্যা জীবনের 
স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয় । 

সোসাইটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত ছিল ছাত্রদের তি শিক্ষা দান ও চরিক্্ 
গঠন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এছু*য়ের কোন স্থান ছিল না। সোসাইটির 
তৃতীয় উদ্দেন্ত ছিল ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষার্দান। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
আবহাওয়ায় এর কোনে! ব্যবস্থা সে সময় ছিল না, অথচ দেশের আধিক 
সমৃদ্ধির জন্য এই শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা ছিল অপরিহ্থার্ধ । 

সোসাইটির চতুর্থ লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের র্্ৈ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতির 
উদ্বোধন এবং শ্বদেশ ও ম্বজাতির জন্ত আত্মত্যাগের আকাঙ্ষা সথার কর! । 

১৯০৪৪ সেপ্টেম্বর থেকে সতীশচন্দ্রের ডন্‌ পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ মার্চ, 
১৮৯৭ ) ডন্‌ সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয় এবং পত্রিকার নাম হয় «ভন. 
আযাণ্ড ডন্‌ সোসাইটিজ, ম্যাগাজিন ।* ১৯*৭ সন থেকে এই পজিকার প্রাতি- 


ব্রাঙ্মদমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষা চিন্তা! ও প্রচেষ্টা ১৩ 


সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে নিয্লিখিত প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলি ছাপা। 
হুত। এই প্রশ্বোত্তরের মাধ্যমেই সতীশচন্দ্র ভারতবাসীর জাতীয় শিক্ষা 
সম্পর্কে তার মত ন্ুৃম্পষ্ট ব্যক্ত করে গেছেন। 

প্রশ্নটি হচ্ছে--ভারতীয় ছাজ্ররা কিভাবে তাদের স্বদেশগ্রীতি বাড়াতে 
পারে ? 

প্রশ্নটির উত্তরগুলি হচ্ছে £-_ 
(১) ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতা (হিন্দ ও মুসলিম সভ্যতা ) সম্পর্কে 
“তাদের জ্ঞান বাড়িয়ে, 
€২) নিজ জেলা, শহর অথবা গ্রামের হিতার্থে ক্যবদ্ধভাবে কাজ করে, 
(৩) দেশের শিল্প এবং শিল্পোগ্যোগকে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করেও সহায়তা 
করে। 
€৪) ভারতবর্ষের শ্রিক্ষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আন্দোলন গুলিকে যেগুলির লক্ষা 
শ্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তির পোষণ এবং ভারতবাসীর মনের নির্মাণ বৃত্তিগুলির উন্নতি- 
সাধন-( 15099461106 006 800591791) 1758010019 ৪04 06৬০1928178 00৩ 
4991080800৩ 8০1616৪ ) সমর্থন ও সহায়তা করে। 


ডন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শর্ষদেশে লিখিত এই প্রশ্্োত্বরের মধোই 
বিধৃত আছে ডন ফোসাইটির আদর্শ বা লক্ষ্য এবং তার সকল গ্রচেষ্টার স্বরূপ । 
এই ডন্‌ সোসাইটির আদর্শই বান্তব রূপ নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের 
মধ্যে। জাতীয় শিক্ষা পর্যদে সে ঘুগের বিধ্যাত শ্বদেশী নেতা ও মনীষীদের 
“শুধু যে সংযোগ ঘটেছিল তা নয়, তাদের অনেকেই এই প্রচেষ্টাকে সার্থক 
করার জন্য নানাভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন । জাতীয় শিক্ষাপর্যদের আদর্শ ও 
লক্ষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে যোগাযোগ ছিল তা নেহাৎ আকশ্মিক নয় । 
বিশ্লেষণ করলে দ্রেখা যাবে যে ডন্‌ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ রবীন্দ্র-ভাবিত 
শিক্ষানীতি ও কর্মস্থচী থেকে বিশেষ অভিন্ন নয়। অনেক আগে থেকে 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলেন, জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের উপর সেই সিদ্ধাস্তের প্রভাব কম কার্ধকর হয়নি । 

উপরে ভন্‌ সোসাইটির উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে । সংগঠক সতীশচন্ত্রের 
পুর্ণ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ সোসাইটির কার্যক্রমের পরিচয় প্রয়োজন । 
ভন্‌ সোসাইটির কাজকর্ষ-তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল--সাধারণ বিভাগ, শিল্প 
ববভাগ ও পত্রিকা বিভাগ |5* 


১৫৮ বঙ্দেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিস্তা 


সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাপ নেওয়া! হত। রবধিবারে হত, 
*জনারেল ট্রেনিং ক্লাস) আর শুক্রবার হত 'মর্যাল, আগ রিলিজিয়াস্‌ 
ট্রেনিং ক্লাস।, 

সাধারণ বিভাগে সতীশচজ্দ্রের বক্তৃতা সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয় সরকার 
বলছেন--বা'ক্তর চেয়ে জাতি বড় এই ছিল মুদ্দা। পরিবারের চেয়েও 
দেশ বড় এই মস্তরই প্রচারিত হ'তো। নান! আকারে । *** যাই 
আলোচিত হোক না কেন? ভাইনে বায়ে পায়তারা করতে করতে সতীশবাবৃ 
এসে দাড়াতেন শ্বদেশ-নিষ্টায় ।'5৪ | 

শিল্প'বভাগের উদ্দেশ্ত ছিল তিনটি £-- 

দেশের শিল্পবিষয়ক জমন্যা সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা, হাতে 
কলমে শিল্প শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা। 

ভন সোলাইটির তৃতীয় শাখ। ছিল পত্রিক বিভ'গ। এই বিভাগ খোল? 
হয় ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে। ১৯০৪ থেকে ১৯*৬-এর যৃগে পত্রিকার 
মূল লক্ষ্য হল ভারত বিষয়ক গবেষণা । এই ভারত বিষয়ক গবেষণা 
প্রকাশের জন্য সতীশচন্ত্র তার পত্রিকায় “ইওিয়ানা নামক অংশের প্রবর্তন 
করেন। এই অংশে ভারতীয় নরনারী, শিক্ষাসংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থশীতি, 
সমাজতত্ব প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশ হত। 


১৯*৬-১৯০৯ পর্যন্ত ভন ম্যাগাজিন মুখ্যন্ঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
বাণীই ঘাষণা করে, আবার ১৯১০--১৯১৩ পর্যন্ত ভন পত্রিকায় প্রাধান্য 
লাঙ করে ভারতীয় শিল্প, ভান্কর্য, পলীত ও ইতিহাসের আলোচনা । ডন 
পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে সম্প'দক সতীশচন্দ্র ভারত বিষয়ক কতকগুলি প্রবস্ধ 
প্রকাশ করেছিলেন। এই প্ররদ্ধগুলর শিরোনাম দেখলেই সম্পাদক 
সতীশচন্দ্রের ভারতচিন্তার শ্বব্ূপ ধর। পড়বে । বোঝা যাবে কীভাবে তিনি 
ভার পত্তিকার মাধ্যমে আত্মবিস্বত ভারতবর্ষের কাছে ভারতের অতীত, 
বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র তৃলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন ।58৯ 

ডন পত্রিকায় দতীশ্চন্দ্র নিজেও শিক্ষা সম্পর্ক বেশ কয়েকটি নিবদ্ধ 
লিখেছেন। সেগুলি শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্রের শিক্ষাচিস্তার উজ্ল পরিচয় 
বহন করছে। 

এ পত্রিকায় ১৮৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সম্পর্কে সতীশচন্দ্র লিখলেন--«* ** বৈষয়িক দিক থেকেও এ দেশের 


ব্রাঙ্মপমাজের নেতৃম্থাণ্টীয়দের শিক্ষ' চিন্তা ও প্রচেষ্টা ১৩৯ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বেশীরভাগ গাছক ও ভন্যান্ ছাত্ররা শ্রদ্ধাহইশীন হয়ে 
পড়েছে । কারণ এর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সাহিত্য ও আধা 
রিজ্ঞানে যে ভাসা-ভাসগ1 জ্ঞান পেয়েছে তা দিয়ে সামাস্ঘতম জীবিকারও 
স্থান করতে পারছে না।” তিনি আরও বললেন, বিদেশী শিক্ষা আমাদের 
মধ্যে মৌলিক মানুষ ঠতরী করতে পারেনি । এই বিদেশী শিক্ষা 
আমাদের 'মাত্ববিশ্বাসী ও আত্মন্র্ভর করেনি, পরার্থে আহ্মোৎ্ঃর করতে 
বাঁ ম্বদ্দেশকে ভালবাসতে শেধায়নি। বর্তমানে যে শিক্প-প্রধান জভ্যতার 
যুগে আমরা বাঁস করছি, সে হগের উপযুক্ত ছাত্র ও বর্তষান পরীক্ষা-সবন্থ 
শিক্ষা! ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে না। এ অবস্থায় আমর। কি নিশ্চিু হয়ে যাবার 
দিনটি পর্যন্ত শুধু করজোড়ে নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে থাকব? এ সব প্রশ্ন যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলির উত্তরের জন্য অনির্িষ্টকাল অপেক্ষা করার উপায় 
নেই 1”54 

যে সময় ঢাকা শহরে ভারতের প্রথম আবানমিক বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ চলছে, সে সময় সতীশচন্দ্র তার পত্রিকাম্স প্র দ্ধ লিখলেন-_-১ 
170]7956 (50০ ০0৫19801018 10159159165 191 [0018 2 0১91008 (97 
€091151061510101--এই শিরোনামে | 


এ প্রবন্ধে তিনি বলছেন ছ'ত্রের পক্ষে ডি€গ্রলাভ এবং শিক্ষকের সেই 
ডিশ্রিলাভে ছাত্রকে সহায়তা করা--$ই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্ববিদ্য লয় 
মুখ্যতঃ একটা ডিগ্রি দেবার যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য 
হওয়া উদ্চিত সমাজে উন্নততর জীবন ও সংস্কৃত প্রতিষ্ঠায় সঙ্ভায়তা করা। 
কিন্তু বিশ্ববিদ্যাপয়ের পাঠ্যক্রম, পাঠন পদ্ধতি প্রভৃপ্ত-সবকিছু অতিক্রম করে 
ডিগ্রির প্রাধান্য থাকায়, সে লক্ষ্য শিদ্দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। 

জ্ঞানচর্চ। অবহেল। করে ডিগ্রিলাভকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ওদেশের 
প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডের যে অধঃপতন ঘটেছে সে সম্পর্ক সতী শচন্ত্র 
অক্সফে/ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধ্যাত অধ্যাপক মাক্সমলারের অভিমত উদ্ধত 
করেছেন । মাকামূলার লিখছেন--901121061) 10985106 (1980 ৪11 01611 
০1 19829 0৮6 0136 ০৮1০৫-৮1০ €88015 (1)621) 10 1858 1106. 
67810802100. +কক [15 16041060 101)006101 708£৩8 15 £0% ৪0 
00067 90201015100) 11961500106  8100510815, ৪00 8161 1106 
35880108300 15 0557) 9786 1083 660 8০6 ০ 15 8০15 91 88910, 


১৪৩ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 
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অর্থাৎ ছাত্ররা মনে করে লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের একটাই উদ্দেস্ 
পরীক্ষায় পাশ করা । *** পরীক্ষা পাশের জন্য পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয় 
'পৃষ্ঠাগুলি ক্ষোভের সঙ্গে বাধ্য হযে এর মুখস্থ করে এবং পরীক্ষান্তে সে বিদ্ 
অপ্রয্োজনীয় বোধে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ছাত্রচিত্তে অবশিষ্ট থাকে এ বিদ্যা 
সম্পর্কে একটা বিবমিষা, যে খাদ্য অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছে, 
তার জন্য একট] বিরাগ বা বীতস্পৃহা ৷ এ ভাবে ষে ক্ষতি হচ্ছে তা মারাত্মক । 
এতে ইংলগ্ডের শ্রেষ্ট প্রতিভাবান ছেলেরাও নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো! অনেকে 
নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডে বৃদ্ধিদীপ্ত ষে সব বড়ে। মানুষ 
তৈরী হত, যার। অন্ত সবার চেয়ে অনেক উধ্র্ব যাদের সবাই নেতৃস্থানীয় 
বলে গণ্য করত, সে ধরণের বড়ো মানুষ আর তৈরী হচ্ছে না। 

সতীশচন্দ্র বলছেন শিক্ষার্দানরত বিশ্ববিদ্ভালক্বেও ডিগ্রির প্রাধান্য থাকলে 
সমগ্র দেশ ও জাতি এই রকম মারাত্মক ভাবে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যেহেতু 
ডিগ্রির প্রতিকল্প কিছু সহসা স্থির করা সম্ভব নয়, সেজন্য অস্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সত্যিকারের জ্ঞানচর্চাকে ডিগ্রলাভ প্রণোদিত অধ্যয়ন থেকে পৃথক করতে 
বে। এ প্রবন্ধে তিনি দু'রকম ছাঁভ্রেন্র কথা বলেছেন । একল বিশ্বদিযালয়ে 
'পড়তে আসে শুধু ডিগ্রি লাভের জন্য । ডিগ্রিকে তার! একটা ক্রয় বিক্রয় 
যোগ্য সামগ্রী বলে মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এরাই 
ব্যর্থ করে দেয়। 

আর একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তাদের বৌদ্ধিক দৃরদৃষ্টি বৃদ্ধির 
জন্য, তাদের দৃ্টিতঙী প্রসারিত করার জন্য, তাদের মস্তিষ্বের ক্জনকারী 
শকিগুলির বৃদ্ধির জন্য। 

সতীশচন্দ্র বলছেন এ*ছদল ছাত্রের পৃথকীকরণ প্রয়োজন । উচ্চতর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত ছাত্রদের জন্ভ অধ্যাপনাও উচ্চতর লক্ষে অন্থপ্রাণিত হবে; 


আক্ষমমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষা চিন্তা ও প্রচেষ্টা ১৪১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচলিত কাঠামোর ভেতরে এদের জন্য উন্নততর শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে । এটা সম্ভব হলে গুধু ডিগ্রিলাভের জন্ত যে-সব ছাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে, জ্ঞানার্জনের প্রতি তাদের দৃটিভঙ্গীও ক্রমশঃ পরিবন্তিত 
হবে, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা! ধীরে ধীরে উন্নীত হবে। 


সতীশচন্দ্র তার আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশে এদেশের ছাত্রদের জন্ত উপযুক্ত. 
শিক্ষ। ব্যবস্থার উদ্দোশ্ত নিয়ে তার চিস্তা ও কাজ শুরু করেছিলেন । তার 
“ভন পত্রিকা, ডন সোসাইটি'--ছুইই এই উদ্দেস্তে অন্গপ্রাণিত। ভারতীয় 
ছাত্রের শিক্ষা সম্পর্কে তার ভাবনাকে তিনি প্রথম বান্তবরূপ দিলেন 
“ভাগবত চতুষ্পাঠী, প্রতিষ্ঠা করে। তারপর তার চিন্তা যখন প্রকৃত বাস্তবন্ৃখী, 
ও ব্যবহারোপযোগী হল তখন প্রতিষ্ঠা করলেন “ডন সোসাইটি” | 
চিন অন্ততম কাজ ছিল 'ডারতবাসীর কাছে প্রাচীন ও বর্তমান 
ভারসতৈর পুর্ণ ক্বরূপটি উন্মোচন কর1। এই উন্মোচনের মধ্যেই ছিল শ্বদেশী 
আন্দোলনের বীজ, এই উদঘাটনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষাপর্যদের কর্মকর্তারা 
খুঁজে পেক্সেছিলেন তাঁদের শিক্ষাচিস্তার মূলস্থত্র। ঠিক এই কারণেই বল! 
যাক্স যেজাতীয় শিক্ষাচিন্তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে 


জড়িত। 
সতীশচন্দ্র তার ডন সোসাইটির চিন্তা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতে জাতীয় 


শিক্ষার একটি সার্থক সংজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । সে সংজ্ঞা অন্থসারে 
জাতীয় শিক্ষার মূল থাকবে দেশের মাটিতে, সে শিক্ষা দেশের শ্রেষ্ঠ অতীত 
এঁতিহা সম্পর্কে হবে শ্রদ্ধাশীল এবং বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
হবে সচেতন । অল্পকথায় ভারতে জাতীয় শিক্ষা ভারতের সমাজমূলের 
সঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করেই সার্থক হতে পারে। শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা 
| প্রচেষ্টায় সতীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্গর্য মিল লক্ষ্য কর! যায়। 
সতীশচন্দ্র ত্রিশ বছর বয়সে প্রাচীন ভারতের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
'ভাগবত চতুষ্পাঠী”। রবীন্্রনাথও চল্লিশ বছর বয়সে তপোবন শিক্ষার আদর্শে, 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'শাস্তিনিকেতন ব্রদ্ষচর্যাশ্রম । তারপর উভয়ের 
শিক্ষাচিস্তাই বিবন্তিত ও পরিপক্ক হয়ে যে রূপ নিয়েছিল তার প্রধান কথাই 
হচ্ছে ভারতীয় সমাজমূলের সঙ্গে সংস্কৃতির অন্বয় এবং তৎসহ বর্তমান হৃগের 


প্রয়োজন সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতা । 
কিন্তু শিক্ষার গ্রামকেন্ত্রিকরূপ .এবং সেই অন্ধযায়ী শিক্ষার সাম্যব্যবস্থা 


১৪২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


এককথায়, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সাক্ষর করা এবং তাদের উৎ্পাদম উদ্যয় 
ও পদ্ধতিকে সংঘবদ্ধ করায় ররীন্দ্রণাথের যে সচেষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করি, 
সতীণচন্দ্রেব শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টায় তার অভাব লক্ষ্য করাযায়। জাতির 
শিক্ষা ও উন্নতিতে গ্রাম এবং নগরের পারস্পরিক জাম্য সম্পর্ক বজায় রাখার 
জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি চিন্তাশীল ও সচেষ্ট ভূমিকা ছিল। সতীশচন্দ্র তার 
অন্থচরদের শিয়ে থে কর্মস্থতী খারস্ত করেন, সেটির কার্ধপীমা নগরের মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল । সেই জন্যই তার নাগরিক শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তাত্ব 
জাতীয় উদ্ধদ্ধ, শিক্ষার্থ প্রয়োজনে অনুপ্রথণিত এবং ভারত-গবেষণান্্ অগ্রণী 
হলেও কেউই ক্ষেত্র চর্চায় ব৷ স্থাণিক তথ্যান্থশীলনে লিপ্ত হননি কেউই 


ফিল্ড ওয়াকার তৈরী হননি ৷ 9 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ত্রন্জাচ়ঃশ্রঘ 


১৯০১ সনে ( ৭ই পৌষ, ৯৩০৮) মহত্ধির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে 
রবীন্দ্রনাথ তীর ব্রহ্ষবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। প্রত্যেক প্রতিষ্টানেরই অস্তরে 
আছে ভাব, বাইরে রূপ । রবীন্তরণাথের ব্র্গচর্য শ্রমের ভাবের ফিক থেকে 
আশ্রম, রূপের দিক থেকে বিদ্যালয় । এই ক্রহ্ষচর্ধশ্রমের প্রতিষ্ঠা “নবেছ্া 
রচন! ও “বঙ্গদর্শন” সম্পাদনার সমকালীন । ঠনবে-গ্যব কবিতার মধ্যে এবং 
বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ সমৃহে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের যে গৌরবোজ্জ্বল চিত্র 
এঁকেছেন চহুরাশ্রথ সম্পর্ক ঘে ধারণা পোষণ করেছেন তারই প্রতিফলন 
হয়েছে নানাভাবে তাঁর নবপ্ররত্ঠি ত অ-শ্রম বিদ্যালয়ে । 

এ সমস রবীন্দ্রনাগ প্রাচীন ভারতের চতুরাশ্রমের মধ্যে মানুষের জীবন 
যাত্রার সর্বোত্তম আদর্শ আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে আছেন এবং সেই জীীবন- 
চর্চাকে বর্তমানের বৃকে প্রতিষিত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন । | 

১৩৮ সালের আশ্বন মাসে কবি ইংলগু প্রবাসী জগীশচন্দ্রকে 
লিখছেন-_ | 

*"*পর্বেই লিখিয়াছি এখানে বোডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন 
করিয়াছি । পৌষ যাস হইতে খোলা হঙ্গবে । গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের 
ভারতবর্ষের নির্মল শুচ আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি ।5৫ 

১৩*৮ সালের ঠতমাসে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্ কিশোর দেব" 
মাণিক্যকে কবি লিখছেম, 'আমি ভারতবধধয় ব্রঙ্গচর্ষের প্রাচীন .আদরশে 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ক্রহ্মাচবাশ্রষ ১৪৩ 


আমার ছাত্রদিগকে নিরুদ্ধেগে পব্ভ্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া! তুলিতে 
চাই--তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতেের অদ্ধমোহ হইতে 
দ্বরে রাখিয়া ভারতবর্ষের প্লানিহীন পবিভ্র দারিত্যে দীক্ষিত করিতে চাই ।+৩% 
বিদেশী শ্রেচ্ছতাকে বরণ কর] অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাখিয 
রাখিও।৮ ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহ 157 


ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশ বছর পরে ১৩১৮ সনের শাস্তিনিকেতনের 
বাধিক সভায় পঠিত প্রবন্ধে আশ্রর্মক অজিত কুমার চক্রবত্তশ ক্রহ্মবিদ্য'লয়ের 
অস্তর-বাহিরের খবর বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করেছেন: "তাহার 
€ রবীন্দ্রনাথের ) মনে হইল যে ভারতবর্ষের প্রান চতুরাশ্রমের আদর্শের 
মতো জীবন-যাত্রার এমন, পূর্ণাদর্শ আর হুইতেই-পারে না। এ আদর্শে 
জীবনকে ধর্মলাভের উপায় ন্বরূপ করিয়া! তোলা যায়। বাল্য গুরুগৃহবাস 
ও ক্রহ্মচর্য পালনের ছারা জীবনের ন্ুর বাধা, সমস্ত বিশ্বপ্ররূতির সঙ্গে 
একাত্মভাবে মিলিয৷ বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড় দিক হুইতে, 
আনন্দের দিক হইতে, দেখিতে শিক্ষা করা, যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও 
মঙ্গল সাধন, বার্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সংসার ধর্মরে ধারে ধীরে মোচন করিয়] অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণরূপে 
প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষার্দানঃ তাহার পর মৃত্যু সময় একাকী 
পরলোক প্রশ্নাণ-শিক্ষাকে, সংদারকে, বিষন্বভোগকে (এমন মুন্তর সোপান 
করিয়া তোলার মত আধ আর কোথায়। সুতরাং ব্রন্মচধাশ্রম স্থাপন 
করিয়া] সেইখানে বানপ্রস্থ জীবন যাপনের আকাজ্ষ। প্রৌড়ি বয়দে কবিকে 
পাইয়! বষিল। আধর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে 
তিনি উতৎ্নুক হইলেন। 


বিদ্যালয় আরম্ভ হইল । উপাধ্যায় মহাশয্ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়। 
আন্লেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। অধিক 
বয়সের ছাত্র লওয়! হইবে না, এই নিয়ম গোড়া হইতেই প্রবর্তিত হইল। 
ছাত্ররা মগ্রপর্ধ হইল, উপানৎ এবং ছত্র ধারণ ছুইই তাহার] বর্জন করিল। 
শ্রাতঃসন্ধ্যা এবং সাম্বং সন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় 
বসিতে হইত। তণ'হাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যখ্যা করিয়া! ধ্যানের জন্য দেওয়া 
হুইত। রদ্ধন ব্যতিরেকে অন্ত সমঘ্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে 
হইত। প্রত্যুষে গা.ত্রাথান- করিয়া পু্ষরিগীতে তাহার] প্দানার্থ গমন 
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করিত। তারপর শুচিঙ্গাত হুইয়! উপাসনাস্তে এখনকার ল্যাবরেটরী গৃছে 
বা মুক্ত প্রানে ৰেদগান করিত। সকল ছাত্র ও অধ্যাপক এই সময় মিলিত. 
হইতেন। উপাসনাত্তে ছাত্ররা অধ্যাপকগণের পদধুলি লইয়া উপবেশন 
করিত। ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল॥ বিজ্ঞান, 
সমস্তই শিক্ষা দেওয়া! হইত। রী 

এইরূপে তপোবন বসিল। পড়ান্তনা আরাম ও ন্ুখভোগকে খর্ব করিয়া 
সরল জীবনযাত্রা, গুরুসেবা, অতিথিসেবা, এই সমস্ত পূর্বকালের আশ্রমভাবে 
ছেলের! বধিত হইতে লাগিল ।ঢ৪ 

বাংলাদেশে ধর্ম সংস্কৃতির নিদারুণ ছুর্ধোগের দিনে “তত্ব বোধিনী” 
পাঠশাল। স্থাপন করে দেবেন্দ্রনাথ প্ররুত প্রস্তাবে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় 
স্থাপন করেছিলেন। সে বিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বহু বৎসর 
পর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যেন এ তত্ববোধিনী পাঠশালাই 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাঙ্গালীর উন্মার্গ যাত্রার দিনে দেবেন্দ্রনাথের ষে 
পাঠশাল। অবলুগ্ত হয়েছিল তার পুনঃপ্রতিষ্া প্রত্যক্ষ করবার জন্য 
দেবেজ্্নাথের স্বভাবতই একটা ব্যাকৃলতা ছিল । বাংলা ১৩*৮ সালের ১লা 
অস্্াণ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহিমঠাকুরকে প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন. 
সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে লিখছেন,__'এই কাজটিকে (ত্রহ্মবিদ্যালম্ব 
স্থাপন ) তিনি (মহধি) তার জীবনের শেষ কাজ রূপে দেখিয়া যাইতে 
চান ১০৪ 

১৮৮৩-১৮৯৩ পর্যন্ত যুবক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তায় ষে কথাটি মুখ্য ও 
মুখর তা হচ্ছে বাঙালীর শিক্ষা সার্থক হতে হলে তাকে সর্ববিদয মাতৃভাষা 
বাংলার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তাকে বাংল! সাহিত্যের চর্চা করতে 
হবে। 

১৯০১ সনে রবীক্জনাথ যখন ব্রন্ষবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন তখন তার, 
বয়স চল্লিশ । পিতার কাছে উপনিষদের দীক্ষা তার হয়েছে; রামায়ণ, 
মহাভারত, কালিদাস, ভবভৃতি প্রভৃতি ভারতীয় মহাকবির কাব্য ও নাটকে 
তার চিত্ত ও চিন্তা পুষ্টি লাভ করেছে। এদিকে বিবেকানন্দ ১৮৯৩ তে 
চিকাগে। ধর্মমহাসভায় বিশ্বজয় করে ফিরে এসে উল্নার্গঘাত্রী ভারতবর্ষকে 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় নতুন করে ন্রীক্ষা! দিয়েছেন । বক্তার প্রবন্ধে, 
চিঠরিপত্রে তিনি উপনিষষ ও গীতার ভাঘনা, সনাতন ভারতের শিক্ষা-ভাবন। 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ব্রাঙ্গচ্যাশ্রম ১৪৫ 


সবকিছু ভারতবাসীর কাছে যথাসাধ্য প্রচার করেছেন। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে ত্রাক্গবিধ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে এ সমস্ত শক্তিই নিভৃতে কাজ করেছে। 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন এবং ভারতবর্ষে 
চতুরাশ্রমের মধ্যে যে মাহাত্ম্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে প্রাচীন 
ভারতের তণোবন-ভিত্তিক জীবন সাধনা তঁকে বিপুলভাবে আকুষ্ট করেছে। 
এই জীবন সাধনাকে বিংশ শতাববীর স্ুরুতে বাস্তব বূপায়ণের চেষ্টা 
করেছেন তিনি ব্রাক্গবিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা করে । চিস্তাশীল ভারতীয়দের মধ্যে 
তখন আত্মবিস্বত ভারতবর্ষকে শুদ্ধ ভারতীয়তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংকল্প 
জাগছে । এই ধরণের এক সংকল্লের বশেই রবীন্দ্রনাথ কতিপয় ছাত্র শিয়ে 
শান্তিনিকেতন ব্রান্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । 

এই ব্রাক্ষচর্যাশ্রম সম্পর্কে ইংরেজ শিক্ষাবিদ আর্থার মেহিউর অভিমতটিও 
প্রণিধানমোগ্য । ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে 
জীবিকার্জনের সম্পর্কই মৃখ্য ছিল এবং এশিক্ষায় দেশের শিক্ষার্থীদের ত্বদেশের 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্সিক এঁতিহোর জঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ 
ছিল না। মেহিউর তার এডুকেশন অব ইত্ডিস্বা গ্রন্থে বলেছেন--“1)6 
70918] 7:0%1555 012, 190101 ০% ০7 0010 8190 18190919106 ০01 108 
০8100121800. 901118] 91005050609, 25 10001061810”, ০ গ্রবং 
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জর্থাৎ এটা তৃপ্তির কথা যে স্কুল জীবনের এদ্দিকটা ( নৈতিক উন্নতির 
দিকট।) পুরোপুরি এবং সার্থকভাবে শ্বীরুত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বোলপুরস্থিত 
আশ্রম বিষ্তালয়ে। এ বিদ্যালয় এদেশের ইংরেজ প্রতিঠিত বিভ্যালয়গুলি 
থেকে ভিন্ন এবং এখানে আশ্রমিকদের চিত্তে ভারতীয় ভাবধারা ও আশ 
আকাঙজ্ষা বিকশিত করে তে।লবার প্রচেষ্টা চলছে। 


জাতীয় শিক্ষা পন্রি্ 
১৮৯৮ সনে লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করে নিয়হিতত 
১ 
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অধ্যাপনা প্রথা প্রবতিত হয়েছিল। তারই অনুসরনে ভারত সরকার 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনগ্গঠনের পরিকল্পনা করলেন । 

সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল ১৯*১ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে । লর্ড কার্জন নে সভাম্ম পৌরোহিত্য করেছিলেন। এর 
পরেই ১৪*২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! সংস্কারের উদ্দেশ্তে ভারতীর 
বিশ্ববিধ্যযলয্-কমিশন নিযুক্ত হল। 

এই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
একমাত্র হিন্দ্র সদত্ত। তিনি কমিশনের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত হতে 
পারেননি । তিনি তার মতানৈক্য জানিয়েছিলেন তার বিখ্যাত নোট অব. 
ডিসেন্ট, এ। দীর্ঘ আলোচনার শেষে গুরুদ্রান বলছেন--*আমার পণ্ডিত 
সহকর্মাগণ বিশ্ববিপ্যালয় শিক্ষার মান এবং কলেজগুলির শৃঙ্খল! উন্নত করতে 
চেয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য যে-সব সংস্কার সুপারিশ করেছেন 
তার ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সরকার এবং কতিপম্ন শিক্ষাবিদের কর্তৃত্বাধীন 
হয়ে পড়বে, শিক্ষা ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিত্ব হা পাবে» যে-সব স্কুল 
কলেজের সাজসরঞ্রাম, পাঠন-ব্যবস্থা পুরোপুরি সস্তোষজনক নয় সেগুলিকে 
শিক্ষাদান থেকে এবং সাধারণ বুদ্ধি দরিত্র ছাত্রদের জ্ঞানার্জন থেকে 
প্রতিনিবৃত্ত করা হবে। অল্পকথায়, শিক্ষাবিষয়ে উচ্চতার আকাহ্ধায় বিস্তার 
বাব্যাঞ্ধি খব করা হবে (10 58011505 5011909 £1 01061 0০ ৪6০019 
1951801). শিক্ষার মান উতয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
শৃঙ্খলারক্ষার মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও আমি ভেবেছি শিক্ষা 
সমপ্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, তা নেহাৎ আংশিক | কারণ, আমাদের 
শুধু শিক্ষার মান উন্নয়ন নয়» শিক্ষ। বিস্তারের কথাও ভাবতে হবে। 

আমার পণ্ডিত সহকমণুর্দের থেকে কয়েকটি বিষয়ে আমি ভিন্নমত পোঁষণ 
করছি, কারণ আমি চাই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হোক্‌ যাতে মুষ্টিমেয় প্রতিভাধর 
ছাত্রের উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি আগ্রহশীল শিক্ষার্থারাও 
উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় ।৩% 

বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশনের রিপোর্ট এবং তৎ্সহ স্যর গুরুদধাসের নোট, 
অব ডিসেপ্ট' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন 
স্থু হল। স্ুরেজ্নাথ বন্োপাধ্যাক়ের “বেঙ্গলী' মতিলাষ ঘোষের 
*অম্বত বাজার পতিকা”, রবীজআনাঘ লম্পাদিত 4বঙগদর্শন”ং, সতভীলচন্জ 
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বধোপাধ্যায়ের ন+ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যাপ্ের প্রবাসী” তে কমিশনের 
“রিপোর্ট সম্পর্কে বাঙালী জাতির তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হল। 

লর্ড কার্জন বিরুদ্ধ সমালোচনায় কান দিলেন না। ১৯৯৪ সালের ২১শে 
মার্চ "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন” পাস হল। শাসক হিসাবে লর্ড কার্জন 
এদেশে ষে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাতে ভারতের, বিশেষ করে বাংলার 
শিক্ষিত সমাজ অত্যস্ত করদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া বাংলার নিজন্ব ক্ষোভের 
কারণ ছিল, ব্গদেশের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন কার্জন করেছিলেন । কার্জনের 
এই মর্মাস্তিক দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ১৯০৩ ও ১৯*৪ সনে প্রস্তাবও গ্রহণ 
করেছিল। এই রকম একটা উত্তেজনা তপ্ত পরিস্থিতিতে যখন বিশ্ববিষ্ভালয় 
আইন “পাশ” হল, তখন এ আইনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশই তীব্রতম প্রতিবাদ 
জানাল। কার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, এ আইন দিয়ে সরকার 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চান, উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি রোধ 
করতে চান। 

ইতিপূর্বে হাণ্টার কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্মোগকে উৎসাহিত 
করেছিলেন, ফলে দেশে অসংখ্য উচ্চ বিষ্ালয়, কলেজ প্রভৃতি প্রতিঠিত 
হয়েছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্ভালয় আইন যখন সুব্যবস্থা বা স্ুপরিচালনার অভাবের 
অন্ত্হাতে দেশে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত করতে চাইল, তখন বাঙানীর 
উত্তেজন1 চরমে পৌছাল। 

শিক্ষা নিয়ে দেশের এ উত্তপ্ত পরিস্থিতির কোন স্বীকৃতি রাজনীতি ক্ষেত্রে 
সরকার দিলেন না, বিলেতে ভারত সচিব নিদ্ধিধায় বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রত্তাবে 
সম্মতি দিলেন (২০ লাই, ১৯০৫ )। 

বঙ্গভঙ্গের কথ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভূমি উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে 
উঠল। ফলেষঘে আন্দোলন সুরু হল বাংলার ইতিহাসে তার তুলন! নাই। 
বাঙালী বৃদ্ধিতীবির1 বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন নুরু করলেন। 
কফকুমার মিত্রের “সঞ্জীবনী” সুরেজ্জনাঘ বন্য্যোপাধ্যায়ের “বেঙগলী” এবং 
কালীপ্রসয় কাব্যবিশারদের “হিতবাদ্দী” এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে 
উৎসাহিত করতে লাগলেন। 

রবীন্দ্রনাথ নবপর্ধায় বঙ্গদর্ণনে লিখলেন “বাহিরের কিছুতে আমাদ্রিগকে 
বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম 
বিচ্ছেষ যখন মাঝধানে আসিক্কা! ধরান্টাইবে তখনই আমরা সচেতনভাবে 


১৪৮ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাজালীর শিক্ষ। চিন্তা 


অস্থভব করিব যে বাংলার পূর্বপশ্চিকে চিরকাল একই জাহবী তাহার বহু 
বাহুপাশে বাধিক়্াছেন, একই ক্র্ষপুত্র তাহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণবাম অংশের গ্যায়, একই 
পুরাতন রক্তশ্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া 
আসিয়াছে ।১৪৪ 

৭ই আগষ্ট ১৯০৫ তারিখে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দর চন্ত্র নন্দীর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার মফ:ম্বলের 
বিলাতী বর্জনের আন্দোলনকে পূর্ণসমর্থন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্বন্ত্র 
প্রচারিত হতে লাগল । সরকার ঘোষণ! করলেন ১৯০৫৯ ১৬ই অক্টোবর 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদদ কার্য সমাধা হবে । অমনি দিকে দিকে এই দিনটিতে ক্ষোভ 
ও ছুঃখের প্রতীক করে তোলবার জন্য নেতৃবর্গ আয়োজন শুরু করলেন । এই 
দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ' ঠাকুর উভয়বঙ্গের মিলনের চিহ্ুম্বূপ “রাখীবন্ধন 
ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্ত *অরন্ধন পালন করবার প্রস্তাব 
করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হল । “রাখীবদ্ধনের* মিলন মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ- 
রচিত রাখীসংগীতে সহশ্র কণ্ঠে গীত হল। 


বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে যে ম্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বজন শুরু হল, 
বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছাত্রসমাজও সে-আন্দোলনে যোগ দিল। 
ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই ছাত্রছাত্রীরা এই প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে 
অবতীর্দ হল । ম্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও 
এসে লাগল। বাংলার ছাত্রসমাজ হ্বদেশী শিক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়ে 
উঠল। 

স্মরণ কর! প্রয়োজন যে ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্রভাবে শ্বদেশী 
শিক্ষার কথা সমগ্র দেশবাসীকে বলেছেন (১৮৯৭ ও তৎপরে ), বং 
রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে ত্রন্ষচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯০১ লনে। 


এদ্েরও আগে বঙ্গিমচন্দ্র, গুরুদ্ধাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
“সোসাইটি ফরু ফ্য হায়ার ট্রেনিং অব. ইম্সং মেন, (১৮৯১) এবং সতীশ 
মুখোপাধ্যায় ও রমেশ চন্দ্র মিত্র ভাগবত চতৃপ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন (১৮০৫) । 
কু্রছোকঃ বৃহৎ হোক এদের চিন্তা বা প্রচেষ্টা দেশবাসীর মধ্যে আশানুরূপ 
সঞ্চারিত হয়নি। ১৯*৫ এ শ্বদেশী শিক্ষার দাবী এসেছে বাংলার 
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ছাত্রসমাজ থেকে এবং সে দাবী পুরণের জন্য সারা বাংলার নেতৃস্থানীয়দের 
উৎকত্তিত ও তৎপর হতে হয়েছে । 

১৯৯৫ সনের ১*ই অক্টোবর স্বদেশী শিক্ষাসংক্রাস্ত উত্তেজনাতে বাংল! 
সরকার প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যোগালেন। এ তারিখে বাংলা সরকারের 
অস্থায়ী মুখ্য সচিব আর ডব্লিউ. কার্লাইল্‌ জেলা ম্যাজি্রেটদের কাছে একটি 
গোপন সাকুলার* পাঠালেন। এই গোপন “সাকুারের' ভিত্তিতে কোনে 
কোনে! জেল! ম্যাজিষ্রেট মফংস্বলের স্কুল কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে একটি 
বিশেষ সরকারী নির্দেশ পাঠালেন । 

কার্লাইল সাহেব তার পরোয়ানায় জানাজেন--(১) রাজনৈতিক উদ্দোস্ 
সাধনের জন্য সম্প্রতি ছাত্রগণকে যে সকল কার্ধে নিযুক্ত কর! হইতেছে, 
তাহাতে শিক্ষা ও শাসননীতি একেবারে বিপর্যস্ত হইতেছে । ইহা ছাত্রগণের 
পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর । গভর্ণমেন্টের সাহাধ্য বা অন্ুগ্রহপ্রাণ্ বিস্ভালয় 
সমৃছে এইরূপ ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে ন1। 

(২) অতএব আপনার অবগতি ও উপদ্ধেশের জন্য আমি জানাইতেছি যে, 
স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে ঘদ্দি প্রকাশ্তভাবে রাজনৈতিক 
ব্যাপারে ০ষোগপান হইতে নিবৃত্ত ন! করেন কিংবা তথাকধিত স্বদেশী 
আন্দোলন সংগ্লিষ্ট বিদেশীপণ্য বর্জন (৮০১০০) ), বিদেশীপণ্য ক্রন্ন 
বিক্রযধনিবারণ (01010601708 9 ইত্যাদি অপকাধ হইতে বিরত ন1 রাখেন, 
তাহা হইলে উঞ্জ স্কুল ও কলেজসমুহ গর্তণমেপ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে; 
'উহারা আর গর্ভণমেণ্টের বৃত্তিলাভার্থ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না; 
'এতত্থ্য তীত বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সকল স্কুল ও কলেজের সহিত সংশ্রব ছেদ করিতে 
বল। হইবে । স্কুল ও কলেজের কতৃপক্ষ বাস্তবিক চেষ্টা করিয়াও যদ্দি 
ছাত্রপিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার! অবিলম্বে অবাধ্য 
সাত্রর্দিগের নামের তালিকা জেলার ম্যাজিট্রেটের নিকট পাঠাইবেন এবং উক্ত 
ছাত্রদিগের শাসনের নিমিত্ত তাহারা যে ঘে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
'তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখ করিবেন । 

(৩) আমি একথাও জানাইয়া রাখিতেছি ষে, কোন স্কুল বা কলেজের 
গছাত্রদিগের দ্বারা গোলযোগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশঙ্কার কারণ 
উপস্থিত হইলে, শাস্তিরক্ষার্থ উক্ত স্কুল বা কলেজের শিক্ষক ও ম্যানেজার 
দিগকে স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদ্িগের কার্ধ বিশেষ 


১৫৯ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


ফলদায়ক ও মুগ্যবান হইবে ; কারণ ছাত্ররা ইহাদ্দিগকে মান্য করিতে বাধ্য 
এবং ইহারাও ছাত্র্দিগকে সনাক্ত করিতে পারিবেন |+*** [ অচ্বাদ 
'ভাগার+ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ] 

২২শে অক্টোবর ১৯০৫ (€৫ইকাতিক ১৩১২) জেলা ম্যাজিষ্রেটর! স্কুল 
কলেজের প্রধানদের কাছে যে বিশেষ সরকারী নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন,_-ত। 
“স্টেট্স্ম্যান" পত্রিকার প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতায় হুলুস্থুলু পড়ে গেল। 

২৪শে অক্টোবর (“ই কান্তিক, ১৩১২ ) শ্রীরস্থলের সভাপতিত্বে “কিন্ড 
এণ্ড একাভেমী ভবনে” বিরাট সভা হয়| সেখানে স্থির হয় যে, শ্বাধীনতা 
আন্দোলন থেকে ছাত্রদের বিরত রাখবার যে সরকারী ফড়যন্ত্রতার একমাত্র 
প্রতিকার হচ্ছে দেশে জাতীয় বিদ্যালম্ন স্থাপন করে শিক্ষাকে স্বাধীন কর1। 

এই সভার তিনদিন পর কলকাতার 'পটলভাঙ্গ। মল্লিক বাড়ীতে বিরাট 
ছাত্রসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির 
ভাষণে তিনি বলেন-_ 

“কক এই স্বদেশী আন্দোলন যে কৃত্রিম, দে কথা তো কেহ বলিতে 
পারিবে না । আজ যে ছাত্র! উন্নত, জনসাধারণ উত্তেজিত এবং বুদ্ধেরাও 
উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়! দেশকে 
এক মহাসক্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন । . * 


ঙ্ ঙ্ ঙঃ ঞ 


কতৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া ষে 'এতদুর অগ্রসর' 
হইতে পারিয়াছেন, গভর্ণমেন্টের চাকরি, গভর্ণমেণ্টের সম্মানের আশ! 
বিসর্জন দিয়া ছছদেশী বিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ 
বলিতে হইবে । আমাদের সমাজ যদি নিজের বিছ্যাানের ভার নিজে না 
গ্রহণ করেন, তবে একদ্দিন ঠকিতেই হইবে । 


৬ ঞ্ ঞ ূ ঙ্ 
বাস্তবিক, বর্তমান প্রণালীর বিষ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে কোন মতেই 
কল্যাণকর হইতে পারে না। 
লু ঞ রঃ গু 


এই বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা আমাদের অস্তঃকরণকে অন্থিজ্জাকে একেবারে 
দাসত্ব অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমাদের গিজেছের শিক্ষার 


জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ উর 


ভার নিজেদের হাতে রাখিতেই হইবে। পূর্বে ঘধন দেশ ঘোরতর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল, তখনও আমাদের সমাক্গ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিয়াছে। 
আপনার ভিতরে ভ'র প্রতিকূলতা জন্মায় নাই । আজ আমাদের অস্তঃকরণের 
সম্মথে যে বৃহৎ প্রয়োজন জাগিয়া উঠিক়াছে+ তাহাকে সার্থক করিতে হইলে 
যাহাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে শ্বাধীন করিতে পারি, অধ্যবসায়ের 
সহিত, শাস্তির সহিত, সাধনার সহিত আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা 
করিতে হইবে ।” 

এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ভবনে দ্বিতীয় সভা র! 
নভেম্বর ১৯০৫ সনে (১৬ই কার্তিক ১৩১২)। . এ সভায় রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 
হীরেন্্রনাথ দত্ত, মোহিত চন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মুধোপাধ্যায়ঃ। মনোরগীন 
গুহ, ব্রদ্ধবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। 
রবীন্্রনাথ এসভায় বলেন--'গভর্ণমেপ্ট যদি ছুই দিন পরে এই পরওয়ান। 
প্রত্যাহারও করেন তবু যেন আমরা ইহার শ্িক্ষাটি ভুলিয়া না যাই। 
আমাদের শিক্ষাকে ম্বাখীন করিবার জন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিঠিত 
করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে ।+ 

৪ঠ1 নভেম্বর, ১৯*৫ (১৮ই কাতিক, ১৩১২) সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হল যে রংপুরে 'জনসাধারণের ঘোষণাপত্র" পাঠ করবার জন্য যে সভা হয়েছিল 
সে পভায় যোগদান এবং রাজপথে *বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে 
সেখানকার ছ্কুলের শতাধিক ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পাঁচ টাকা 
হিসাবে জরিমানা করা হয়েছে । কার্লাইল সাকু'লারের নির্দেশ মত ন্বদেশ 
সেবার জগ্য ছাত্রদের এই প্রথম দণ্ড। 

৪ঠা নভেম্বর কলকাতার গোলদী'ঘিতে ছাত্রদের এক বিরাট ভা হয়| 
সভায় বিভিন্ন কলেজের প্রান্ম পচিশ হাজার ছাজ্র উপস্থিত ছিলেন। সভায় 
সঙাপতিত্ব করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ. বি. এল ৷ সভায় সিটি 
কলেজের ছাত্র শচীন্দ্র প্রসাদ বনু এক প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি সর্ব 
ঘন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি হচ্ছে--* * * 

*কার্লাইল সা্ুলারে আমাদের শ্বদেশ সেবাব্রত হইতে বিরত ধাকিতে 
বলা হইয়াছে? ইহা! সম্ভব নয়। «ক * * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
একটি গোলাম তৈরীর কারখানা | যে শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা 
করিবার উপযোগী সেখানে সে শিক্ষ। দেওয়া] হয় ন1। 


১৫২ বজদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা! চিন্ত। 


তার এক জমিদার বন্ধু জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পাচ লক্ষ টাকা 
দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন । বক্তৃত। প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বলেন “ক*** 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্বাপন করিতে হইলে আমার্দের কিকি চাই? অর্থ চাই, 
শিক্ষক চাই, ছাত্র চাই। টাকার যোগাড় অনেকটা হুইয়াছে। *** এদেশে 
অধ্যাপকেরও অভাব হইবে না। ছাত্রগণ* এখন আপনাদের কর্তব্য 
আপনারা করুন। আপনাদের প্রথম কর্তব্য সরকারী ও সরকারী 
সাহাধ্য প্রাপ্ত কলেজ হইতে নাম তুলিব়! লইয়া স্বদেশী কলেজে ভ্তি 
হওয়। 1% কাছ 

এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১১৯ই নভেম্বর তারিখ (২৫শে কাতিক ১৩২২) 
গোলঘীঘির বিরাট ছাত্রপভা । এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আগুতোষ 
চৌধুরী । 

গোলদীঘির সভায় ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী ছাত্র আন্দোলনের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৯৪ই নভেম্বর দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে এক খোলা চি/ 
দেন) এই চিঠির ফলেই বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন প্রথম স্বীকৃতি পেল। 

আশুতোষ তার পত্রে লিখলেন-_“বহুছাত্র দৃঢপ্রতিজ্ঞা করেছে যে এ বছর 
বিশ্ববিদ্তালয়ের পরীক্ষায় ওরা বলবে না। ফলকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরা 
সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কোন জাতীয় কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানে যোগ 
দিতে চায় । 

বর্তমান দেশে এ রকম কোন প্রতিষ্ঠান নেই এবং এই সব ছাত্র ও 
তাদের অন্ুবত্তদের জন্য কোন শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এখনই 
সে জম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন । আমরা বৃঝতে 
পারিনি যে এ বিষদ্বে ছার মনোভাব এভ তীব্র। গত শনিবার শ্রীহীরেনু 
নাথ দত্ত মহাশয়ের অন্থরোধে ছাত্রঞ্দের এক সভায় উপস্থিত হওয়ার পৃ 
পর্যস্ত আমি নিজে ছাত্রদের মনোভাবের এ তীব্রতা বৃঝতে পারিনি, ব1! বিশ্বাস 
করতেও প্রস্তুত ছিলাম ন1। 

উক্ত সভায় পাঁচ হাজারেরও বেশী ছাত্র সমবেত হয়েছিল এবং এ 
সভাতেই আমি প্রথম এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম । এ বিষয়ে চিন্তা 
ফরে বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তব্য সুস্থির করতে আমি আপনাদের অগ্জরোধ 
করছি। | 

গত শনিবারই দেখলাম ছাত্র! আগামী ফোঁমবার, ১৩ই নভেম্বর এ 
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লম্পর্কে চরম সিদ্ধাস্ত নিতে চায়। ওদের সমস্ত! নেতৃস্থানীয়দের গোচরে 
আনব এবং তার] এ সম্পর্কে সহৃদয়ভাবে চিন্তা করবেন--এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
আমি ওদের নিবৃত্ত করেছি। 

ছাত্রর রবিবার দিন জানতে চেয়েছিল যে ওরা নেতাদের সহায়তার উপর 
নির্ভর করতে পারে কিন। এবং যদি নেতারা সাহাযা করতে সম্মত ছুন+ তবে 
কত শীত্র তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন । 

আমি ওদের কাছে কিছু সময় চেয়েছি। কিন্তু ওরা ১৬ই নভেম্বর, 
বুহম্পতিবার বৈকাল €টা পর্ধস্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হয়েছে, তার বেশী নয়। 

এ পরিস্থিতির মোকাবিল! করতেই হবে, নয়তো। এর পরিণাম হবে 
শোচনীয় 1৮০ £ 

৩*শে কাতিক ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫ এ স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিমুলতলা। 
থেকে ফিরে এলেন | সহশ্র সহশ্র ছাত্র তাকে অভিনন্দন করে গোলদীধিতে 
নিযে এল । গোলদীঘির পূর্বভাগে গাড়ির উপর দাড়িয়ে তিনি ছাদের 
সপ্বোধন করে বক্তৃতা করেন। ছাত্ররা সহম্রকে জানার “আমর! জাতীয় 
বিদ্যালয় চাই” । স্ুরেন্দ্রনাথ বক্তূতা প্রসঙ্গে বলেন, “মামি কোন দ্বিধা কোন 
সংশয় না করিয়া বলিতেছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতি আমি সর্বান্তঃ- 
করণে অনুমোদন করি | জাতীয় বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা আমাদের আন্দোলনেরই 
একটি অঙ্গ । আমাদের চিস্তা আমাদের মত, আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা 
-সকল বিষয়ই আমাদিগকে ম্বদেশী হইতে হইবে । আমাদের শিক্ষাকে 
গভর্ণমেপ্টের হাত হইতে মুক্ত করিতে হইবে । আমাদের শিক্ষা আমাদের 
নিজেদের ব্যাপার, ইহার সহিত গভর্ণমেণ্টের কোন সংশুব থাকা উচিৎ 
নয়। গতর্ণমেণ্ট এবং শিক্ষা এই ছুইটি জিনিসকে ব্বতন্ত্র রাখিতে হুইবে। 
বিলাতেও গভর্ধমেণ্টের সহিত শিক্ষার কোন সংশ্রব নাই । ঞ্ঞ্জাতীয় 
বিশ্ববিষ্ভালয্ব ব্যতিরেকে জাতীন্ব জীবনের পরিপুষ্টি কিংবা বালকগণের 
গ্রকতশিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই সম্ভব নহে ।১৭* 

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করবার জন্য ৩*শে কাণ্তিক 
১৩১২ (১৬ই নভেম্বর ১৯০৫) রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে ল্যাণ্ড হোল্ডারস্‌ আসোসিয়েসন ভবনে বাংল! দেশের নেতার! 
গিলিত হন। সভায় জগদীন্দ্র নারায়ণ রায়, গুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্্রনাথ শীল; ডাঃ নীলরতন সরকার, হীরেন্্রনাথ দত, 
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রামেন্্সুন্দর ভ্রিবেদী, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, চজ্জনাথ বসু প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। টু 
এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়--প্রথম প্রস্তাবে বল! হয় 
যে জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় তত্বাবধানে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং 
কারিগরী এই ভ্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে একটি জাতীয়, 
শিক্ষাসমাজ শ্রতিঠিত হওয়া আবশ্তক। এই সম্বন্ধে যথাকর্তব্য সম্পাদনের 
উদ্দেশ্তে নিয়লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং 
কমিটিকে তিন সঞ্তাছের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে অন্থরোধ করা হয়। 
কমিটির অভ্যগণের নাম: 

দ্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষ, রাজ প্যারীমোহন, 
মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বন্ুঃ হীরেজ্রনাথ দত, 
রামেজ্দ্র সুন্দর ভ্রিবে, হেরম্বচন্জ্র মৈজ্র, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যাকঃ এ. রসুল, 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল» ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞন, 
দাস, ব্রজেন্্রনাথ শীল, মনোমোহন ভট্টাচার্। প্রাণকৃষ্ক আচার্য 
বনোয়ারীলাল চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মোহিনী মোহন 
চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার এবং আশুতোষ চৌধুরী । 

প্রস্তাবকঃ--ম্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনুমোদকঃ--তারকনাথ পালিত। 

সমর্থকঃ-শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ । 

ঘিতীয় প্রস্তাবে প্রেম্টাদঃ রাযর্চাদ, এম.এ প্রভৃতি পরীক্ষায় যে সব 
পরীক্ষষাধ্খ উপস্থিত হবেন না বলে স্থির করেছেন তাদের স্বদেশ প্রেমের জন্য 
প্রশংস1 করা হয় এবং বল! হয় যে পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়] বাছনীয়। 

প্রন্তাবকঃ-ভ্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

অন্মে।দক্ঃ_রাসবিহারী ঘোষ । 

তৃতীয় প্রস্তাবে শ্রীতারকনাথ পালিতঃ রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়» 
গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র এবং স্থুবোধচন্দ্র মল্লিক ধনভাগারের ট্রার্টি 
নিযুক্ত হলেন। 

১৭ই নভেম্বর "ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর মাঠে সপ্তম সভার সভাপতি 
স্থুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। জাতীয় শিক্ষাসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে 
ইংরেজীতে বক্তৃতা! দ্বেন। তিনি বলেন, “নেতার! গতকালের ( ১৬।১১১৯০৫) 
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মন্ত্রণা সভায় স্থির করেছেন যে অধিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ স্থাপন 
করা আবশ্তক। এই শিক্ষা সমাজ জাতীয় তত্বাবধানে জাতীয়ভাবে 
সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী এই ভ্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন 

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, “আমাদের এই জাতীয় বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
আন্দোলন যখন আরস্ত- হয়, তখন কতলোক কত জ্রকুটি করিয়াছিলেন। 
ইহাকে অজ্ঞত1, অর্ধাচীনতা, অকালপন্কত্ডা-এই সকল অভিধায় অভিহিত 
করিয়াছিলেন, ফলে দেখিলাম আমাদের ধাহারা নেতা, সমাজের যাহার! 
শীর্ষস্থানীয় তাহার বিধাতার কপার-কাহারো ব্ৃতায় নহে* প্ররোচনায় 
নহে, প্রলোভনে নহে,_কেবলমাক্র বিধাতার শুভ ইচ্ছায় স্থির করিলেন ফে' 
সমাজের এখন 800181 6৫008000; 010 091010178] 11068 01006? 
180192091 ০0001 প্রয়োজন হইয়াছে। 

ঙ ক্ষ ০ 

আমরা বৃঝিয়াছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি জাতির মধ্যে প্রতিঠিত, 
না হয়, তবে জাতিরই প্রতিষ্ঠা হয় না। তখন আর উহাকে জাতি বলা যায় 
না। সে একটা লোক সংঘ মাত্র | ৮**, 

এরপর যথাক্রমে ২৪-শে ও ২৬শে নভেম্বর (৮ই ও ১০ই অগ্রহায়ণ )' 
এবং ওর] ও ১*ই ডিসেম্বর (১+ই ও ২৪শে অগ্রহায়ণ ) ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর 
মাঠে সভা হয়। এ ১*ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ণ ) ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ 
আসোপিয়েসনের নেতৃবর্গের ছিতীয় মন্ত্রণা সভ1 হয়। 

স্যার গুরুদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তারকনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, নীলরতন সরকার, হের মৈত্র, 
মনোমোহন ভট্টরাচার্ গিরিশচন্দ্র বন্থু প্রভৃতি এ মঙ্জগাসভায় উপস্থিত 
ছিলেন। | 

তিন সপ্তাহ পূর্বে (১৬।৯১।৯৯০৫) জাতীয় শিক্ষাসমাজের বিষয় 
আলোচনা করবার জন্ত যে প্রভিসনাল কমিটি গঠিত হয়েছিল, সভায় সেই 
কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত কর] হয়। সভায় স্থির হয় যে জাতীয় 
শিক্ষাসমাজের 'ড্রাফট কনস্ট্টিটিউসন্‌ এবং অন্ান্ত বিষয় বিবেচনা করখার 
জন্তু তারকনাথ পালিত, রবীন্রনাথ ঠাকুর, নরেশচন্দ্র সেন, হীরেন্্রনাথ দত্ত, 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যার, স্ুবোধচন্্র মল্লিক, মনোমোহন ভট্টাচার্য, শ্ীরনুল 
এবং নীলরতন সরকারকে নিয়ে “ওয়েজ আও মিন্স্‌ কমিটি' গঠিত হবে। 


৯৫৬ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


নীলরতন সরকার কমিটির সম্পাদক হবেন। হ্শদিন পরে কমিটি তাদের 
মন্তব্য উপস্থিত করবেন | ইতিমধ্যে অন্যান্ত আলোচন। স্থগিত থাকবে 1০£* 

১৯*৬ সনের ১১ই মার্চ বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স আসোসিয়েসন গৃহে 
অনুষ্ঠিত সভায় “ওয়েজ 'এগড মিনস্* কমিটির রিপোর্ট আলোচনা হল। 
সভাপতি হলেন শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর। নে সূভায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও 
উপাস্থিত ছিলেন । এ সভা] ছুটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। 

প্রথম প্রস্তাবে “ওয়েজ এণ্ড মিন্স্‌ কমিটি, যেরিপোর্ট দাখিল করেছেন 
তা অন্থমোদন করা হল এবং খ্িতীয় প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষা! পর্যৎ-এর 
বিরানব্বই জন সদ্স্তের নামের তালিকা অন্থমোদন কর। হল। 

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের সদস্য হিসাবে বাংলার তানীস্তন সকল সুধী 
ও কৃতী সম্তানকেই গ্রহণ করা হয়েছিল 1৫% 

বঙদেশের সমসাময়িক সকল নেতাই উপলদ্ধি করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার নান! ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথ! কিঞ্ড সকলেই কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ঞ্জে পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষে ছিলেন না। ধারের মনোভাব 
এ ব্যাপারে 'অনম্নীয় ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন-_গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সতীশচন্দ্র ম্বখোপাধ্যায়, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সুবোধচন্ত্র 
মল্লিক, ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রতৃতি । এরা চাইলেন শিক্ষা সম্পর্কে 
পুরোপুরি শ্বাধীনতা, চাইলেন জাতির নিজের তত্বাবধানে জাতীয় ভাবের 
সংগে সামঞ্জস্ত রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কারিগরী 'এই ভ্িবিধ শিক্ষার 
ব্যবস্থা । 

এদিকে মধ্যপন্থীদের মধ্যে ছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বন্ু 
নগেন্্রনাথ ঘোষ, নীলরতন অসরকারঃ ম্ণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্তারা। 
তার। চাইলেন দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে জাতীয় 
পরিচালনায় কেরলমাত্র কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। 

জাতীম শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময় (৯১ই মার্চ, ১৯০৬) এই নিযে 
মতবিরোধ এমন চরমে পৌছাল যে নেতার দ্বিধা-বিতক্ত হয়ে গেলেন। 
গ্রতারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষ! পর্যদের ত্রিধার] শিক্ষা ব্যবস্থায় মত 
দিলেন শা। এমনকি, জাতীয় শিক্ষা পর্যদের সদস্ত তালিকান্র অন্তর্তক্ত হতে 
অসম্মত হলেন। ১৯০৬ সালের ১ল জন যে দিন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ 
রেজেন্ট্রী হল» সেদিন তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠা করলেন “জোসাইটি কর্‌ দি 


জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ৯৫৯ 


প্রমোশন অব. টেকনিক্যাল এডুকেশন রাসবিছারী ঘোষ মহাশয় ছুটি 
প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি রইলেন। দ্রেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও উভয় 
প্রতিষ্টানের সদস্ত হলেন। 

অতঃপর জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের আম্কৃল্যে প্রতিষ্ঠিত হল “বেঙ্গল ন্যাশনাল 
কলেজ ত্যাণ্ড ক্ষ” (১৪ই আগষ্ট ১৯,৬ ) এবং তারকনাথ পালিত প্রতিঠিত. 
“সোসাইটি ফবু দি প্রোমোশন্‌ অব. টেকনিক্যাল এডুকেশন? স্বাপন করলেন 
“বেঙ্গল টেকৃনিক্যাল ইন্স্স্টিটিউট 1, 

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতার টাউন. 
হলে ১৯০৬ সনের ১৫ই আগষ্ট বৈকালে | উদ্বোধন উৎসবে সভাপতি হলেন 
স্যার রাসবিহারী ঘোষ। সে অনুষ্ঠানে স্যার গুরুদাস জাতীয় শিক্ষা পর্যদের' 
উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সবিস্তার আলোচন! করলেন। আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি বললেন : 

(১) বনীয় জাতীয় শিক্ষা পর্যৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান কারিগরি এবং 
বিভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকা সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এ শিক্ষা জাতীয় 
ধার] অনুসরণ করে চলবে । এর জর্যতোভাবে জাতীয় কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত হবে। প্রচলিত প্রাথমিক বা কলেজীয় শিক্ষার সংগে এ 
শিক্ষার কোন বিরোধ থাকবে না কিন্ত শ্বাতন্ত্রা থাকবে । (০৮ 1 
900951601) 60৯ 000 91219010620 0010 015 55590108 55900৬, 
০01 [9110087%. 96০01770815 8100 00911681916 6৫0০০৪01010 ). 

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাধান্য পাবে স্বদেশ সম্পর্কে জান, শ্বদেশের সাহিত্য), 
ইতিহাঁ, দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান এবং এ শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, 
ও জীবনাধর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য আদর্শের সমন্বয় সাধন । 

(২) পর্ষদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কল! ও বিজ্ঞানের সেই সব শাখাগুলির 
চর্চার প্রাধান্ঠ দেওয়া হবে যে গুলি চর্চার ফলে দেশের বিভিন্ন সম্পদের উন্নয়ন, 
সাধন জস্ভব হয়। 

(৩) কতগুলি অর্তসাপেক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা! থাকবে। 

(8) পঠন-পাঠনে প্রকৃত উচ্চমান বজায় রাখা হবে এবং আমাদেক 
দেশে শৃঙ্খলা! বলতে যা ববি তা কঠোরভাবে বঙ্জায় রাধা হবে। 

(€) সাধারণতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে এবং 
সেঁই উদ্দে্তে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার. ব্যবস্থা) 


১৫৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


কর! হবে। 
(৬) স্ুপগ্ডিত» মহৎ চরিত্র অধ্যাপকগণকে নিয়োগ করা হবে 


এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বৃততিদানের ব্যবস্থা 
কর! হবে। 

(৭) শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সভা-সন্মেলনের আয়োজন করা 
হবে।৫৫ | 

পর্ষদের পাঠ্যক্রমের আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পর্ধৎ তিন রকম 
পাঠ্যক্রম নির্ধারিত করেছেন £-- 

(১) প্রাথমিক পধায়ে তিন বছরের পাঠ্যক্রম । ছ'বছর বয়সের বালকগণ 
প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়া সুরু করবে । 

(২) সাত বছরের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম-ন*বছর বয়সে ছেলেরা মাধ্যমিক 
শ্রেণীর পাঠ শুরু করবে এবং পনেরে! বছর বয়সে এ পাঠ সমাপ্ত হবে। 
মাধ্যমিক পর্যায়ে পাচ বছরের পাঠ্যক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন্‌ 
পাঠ্যক্রমের তুল্য হবে এবং সাত বছরেরর পাঠ্যক্রম ইন্টারমিডিয়েট বা 
এফ এ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের তুল্য হবে। 

(৩) সাহিত্য অথব বিজ্ঞানের যে কোন একটি বিষয় ভিত্তি করে 
চার বছরের সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যক্রম তৈরী করা হবে এবং এই 
সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে একটি সম্পূক্ত বিষয়ও পাঠ্য হবে! 

প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পঠন-পাঠনাস্তে একটি প্রকাশ পরীক্ষা! হবে। 
পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে এ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী 
প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের পঠনাস্তে (অর্থাৎ নয় বছর বয়সে ) অথব। পাচবছরের 
মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম শেষ করে ( 'মর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে ) অথব। সাত বছরের 
মাধ্যমিক পাঠ শেষ করে (অর্থাৎ যোল বছর বয়সে ) যথোপযুক্ত কারিগরী 
শ্রেণীতে যোগদান করতে পারবে । | 

এ পরিকল্পনাক্স কলেজীয় স্তরে একটিমাত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর্যাপ্ত 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্ভালয় প্রবতিত শিক্ষা ব্যবস্থায় 
সাম্মানিক শ্রণীতেও অনেকগুলি বিষে পারদশিতা অর্জন করতে হয় বলে 
সাশ্মানিক বিষন়্টিতে আশাহ্রূপ পাণ্ডিত্য অর্জনের স্থযোগ থাকে না। এ 
পরিকল্পনাস্ব ছাত্রদের শরীর শিক্ষা, বৃদ্ধির চর্চা, নীতিশিক্ষা! এবং সর্তসাপেক্ষ 
ধর্ষশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পাঠ্যক্রমে ছাজদের এমন শিক্ষার ব্াবন্থ। 


' জাতীয় শিক্ষা পরিষ্ৎ ০ 


করা হয়েছে যার কলে একদিকে যেমন উচ্চতম জাতীয় -আদর্শান্পারে 
ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটবে; অন্তর্দিকে তেমনি ছাঞ্জর1 দেশের 
প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি সধেন করে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করতে 
পারবে 15? 


জাতীয় শিক্ষাপরিঘ্দের পাঠন্রম্রের ।বশিহটা 


হাতপৃর্বে বল! হয়েছে স তীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভন্‌ সোসাইটি যে 
আদর্শ প্রচার করছিল জাতীয় শিক্ষাপর্যৎ সেই আদর্ণকেই বাস্তবন্ধগপ দিতে 
চেয়েছিল। ইংরেজ প্রবতিত পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন দেশবাসীকে হ্বদেশবিমৃধ 
করে তুলছিল তখন সতাশচন্দ্র চেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সমাজভিত্বিক 
চর্চা এবং এই পথ ধরে 1তনি ষে লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছিলেন সেটা তারই 
ভাষায়--0810190805 01 09019709] 1116 96 005 706০91919 অর্থাৎ 
দেশবাসীর জাতীয় জীবন ত্বরান্বিত কর]। ্‌ 

সতীশচন্দ্রের এই মহৎ আদর্শ পাঠক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। বাইরে 
থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শিক্ষাপর্যদের পাঠক্রম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এতিস্ 
ও আদর্শ।নুসারে ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশে পহায়তা করতে 
চেয়েছে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করতে চেয়েছে” এবং সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের জন্ত ছাত্রদের প্রস্তত করতে 
চেয়েছে । 

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ষে সব বৈশিষ্ট্য পাঠ্যক্রমে আনতে হযেছে নিচে 
সেগুলির বিবরণ দে ওয়? হলঃ-_ 

(১) বিদেশী ভাষা ইংরেজী পরিহার করে বাংলা, হিন্দী, উদ্ছু প্রভৃতি 
দেশীয় ভাষার মাধামে শিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা] 
করে পর্যৎ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে পহজ্জ ও ন্বাভাবিক করতে 
চেয়েছে। 

(২) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে ছাত্রর৷ যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন স্তরতে পারে সেজন্ত প্রাথমিক স্তর থেকে পাচ বছরের মাধ্যষিক স্তর 
€ অর্থাৎ ম্যাট্রকুলেসন্‌ ) পর্বস্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞান পাঠের সঙ্গে কারিগরী. 


বাগ! করেছে। 
(৩) আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা স্বরণ করে দাবি, ইতিহাস 


১৬১ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিত্ত! 


প্রভৃতি মানবিক বিষ্যাচর্চার সঙ্গে সর্বস্তরে বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করেছে। 
(৪) ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যাবস্থা করেছে। 
এই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পর্যৎ ভারতের প্রাচীন ইতিহায, দর্শন, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান শিল্পকলা সংস্কৃতি প্রভৃতির গবেষণাস্ক 
যোগদানকে অধ্যাপক নিয়োগের অপরিহার্য শর্তরূপে গ্রহণ করেছে এবং 
এইসব গবেষণায় সহায়তা করবার জন্য সংস্কৃত, পালী, হিন্দী, মারাঠী, ফারসী 
প্রভৃতি ভাষার চর্চা উৎসাহিত করেছে । আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার 
সহায়তার উদ্দেশ্যে পর্যৎ ফরাসী ও জাশীন ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছে। 
জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলা 
গ্রয়োজন। এই জাতীয্ব শিক্ষা পর্যংই প্রথম ভেবেছিল টেকনোলজিস্টদের 
জন্য মানবিক বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা । এ জঙন্ত এন্জিনিয়ারিং 
শিক্ষার্থীদের জন্য মানবিক বিষ্যাচ্র্ঠা আবশ্যিক করা হয়েছিল। পর্যৎ বিংশ 
শতাব্দীর গোড়াতেই ভেবেছিল যে পৃথিবী একদিন টেকনোলজিস্টদের 
দ্বারাই পলিচালিত হবে, কিন্ধু ইতিহাস প্রভৃতি মানবিক বিদ্যার 
লি00)810151708 100060০5 এদের চিত্তে-চিস্তায় সঞ্চারিত ন1 হলে পৃথিবীকে, 
কোন্‌ পথে নিয়ে যেতে হবে তার সঠিক নিশানা এর পাবে কোথেকে ? 
আরও একটি কথা» ইতিহাস-চেতনা বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে: 
না এই প্রতায় ভিত্তি করেই পর্বৎ প্রথমর্দিকে ইতিহাসপাঠ সকল ছাত্রদের 
জন্য আবশ্যিক করেছিল কিন্তু পরে পরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সে নির্দেশ পরিবতিত হয়েছিল । 


জাভীম় শিক্ষাপরিঘদেল পান্সিণাতি 


বেল শ্যাশণাল কলেজ আযাণ্ড স্কুল কাজ সুরু করেছিল ১৯*৬ সনের ১৫ই 
আগস্ট থেকে বৌবাজার গ্্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে । এই বিগ্যায়তনের 
অরবিন্দ ঘোষ হলেন অধ্াক্ষ এবং সত্তীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন 
'ুপারিন্টেনডেপ্ট বা কর্মাধ্যক্ষ। জাতীয় বিষ্তায়তনের তিনটি মুখ্য বিভাগ 
হল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী । ্‌ 

১৪০৭ সনের জুলাই থেকে বাংলাঘেশে সংবাদপত্রের উপর যখন সরকারী 
নিপীড়ন শুরু হল তখন 'বন্দেমাতরম্* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অদূর 
ভবিষ্কতে সরক্ষারী ষড়যন্ত্রে জড়িদ্বে পড়বেন এবং জাতীয় বিষ্ভায়তনের সমূহ 


জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরিণতি ১৩১ 


ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সনের ২র1 আগস্ট অধাক্ষের 
পদে ইত্তফা দিলেন। 

দেশের ষে পরিস্থিতি জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্দের জন্ম দিয়েছিল, সেই 
পরিস্থিতির ফলেই সারা বাংল! দেশেই (এমনকি বাংলার বাহিরে ও) বন্ধ 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯*৭ সনের ডিসেম্বরে বেশে 
মাধ্যমিক জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছিল ১৭1৪৪ 

শিক্ষাপরিষদের কারকলাপ ও প্রভাব সার বাংলাদেশে প্রসারিত হতে 
ধাকলেও তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠিত “সোসাইটি কর্‌ দ্য প্রমোশন্‌ অব. 
টেকনিক্যাল্‌ এডুকেশনের কার্ধকলাপ সীমাবদ্ধ রইল শুধু কলকাতা শহরে। 
অবশ্য পরিষদের প্রভাব বিস্তারের কতগুলি কারণ ছিল । তখন বাংলাদেশে 
একট! বৈপ্লবিক উত্তেজন" প্রবাহিত হচ্ছে, ম্ুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে পরিষদের 
বৈপ্লবিক মনোভাব দেশবাসীকে আকুষ্ট করেছিল এবং সোসাইটির কারিগরী 
বিছ্যার্জনকে প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত শিক্ষা বলে দেশবাসী গ্রহণ করতে প্ররস্তত 
ছিল ন।। দ্বিতীয়তঃ পরিষদের শিক্ষাপরিকল্পনার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের 
একটি এঁক্যের স্ুত্রছিল যার অভাব ছিল সোসাইটির পকিল্পন! ও পরিচালনার 
মধ্য। আর সর্বশেষে বলতে হয় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ, 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়» রাসবিহারী ঘাষ, আগুতোঘ চৌধুরী, হীরেশ্রনাথ 
দত্ত গ্রভৃতি সর্বজনবিদিত নেতারা । 

কিছুকাল পৃথক অস্তিত্ব বজাম্ন রেখে চলবার পর ১৯** সনে তারকনাথ 
পালিত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত +সোসাইটি ফরু দ্ত প্রমোশন অব টেকনিক্যাল 
এডুকেশন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হল। অতঃপর সাহিত্য 
বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। চলতে লাগল বেল ন্তাশনাল কলেজ ভবনে 
এবং কারিগরী ও ফলিত বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলল বেঙ্গল টেকপিক্যাল্‌ 
ইনস্টিটিউট ভবনে । 
» কিন্কু কন্বেক বছরের ভিতরেই € ১৯*৬-১৭ মধ্যেই ) বেল ন্কাশনাল 
কলেজ ছাত্রনূন্ হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এ করণ পরিণতির 
অধশ্য কারণ ছিল £-_ 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গ্লাড়িয়ে গিয়েছিল অনেকট। রাজনৈতিক 
আন্দোলনে, এর শিক্ষা আন্দোলন ছিল মের গৌণ ব্যাপার । তাই শ্বদেশী 
সৃগের উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সময় এর অতাবনীয় প্রসার ঘটেছিল ।; 
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১৬২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা! £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিত্ত 


তারপর ধ্ঘদেশী* আন্দোলন যখন ঘ্ভিমিত হয়ে এল, বজভঙ্গ যখন রদ 
হল (১৯১১) তখন জাতীক্ব শিক্ষার আন্দোলনও স্বভাবতই স্তিমিত হয়ে 
গেল । 

ছবিতীয় কারণ দেশের অধিকাংশ অভিভাবক ও ছাত্র জাতীয় বি্ভালয়ের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভবিষ্বং সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতেন । দেশে প্রচলিত 
স্ুল কলেজে শিক্ষিত বাঙালীর অনেকে জাতীয় বিগ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাঞ্চ 
ছাত্রদের “শিক্ষিত বলে গণ্য করতেন না। 

তৃতীয় কারণ হুল, শরবিন্দ দ্বোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় 
শিক্ষা পরিষৎ থেকে পদত্যাগ । এরা ছিলেন শিক্ষাপরিষদের ত্যন্তশ্বরূপ | 
অ+বিন্দ ঘোষ রাজনৈতিক কারণে ১৯৯৭ সনের অগষ্ট মাসে পদত্যাগ 
করলেন এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্যহানির ফলে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বরে 
পদত্যাগ করলেন । এদের পদত্যাগের ফলে পরিষদের মর্যাদা ও প্রভাব 
যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছিল । 

চতুর্থ কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্তালবের উপাচার্ধ হিসাবে বাংলার 
শিক্ষাক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। স্তার আশুতোষ 
১৯০৬-_১৯১৪ পর্যস্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কর্ণধার ছিসেবে বাংলাদেশের 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় ষে যুগোপযোগিতার আমদানি করেছিলেন, তার 
সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভাবন ও কর্মের প্রচুর সাদৃশ্ত ছিল। তাই 
' পরিষদ-পরিবেশিত শিক্ষার কথ ধারা ভাবছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কাছে তাদের কাম্যশিক্ষার অনেকটাই তারা পেলেন এবং তদুপরি পেলেন 
সরকারী স্বীকৃতি । অবস্থাটা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এইভাবে,স-ন্তার 
আশুতোষ যেন অনেকটা জাতীয় শিক্ষাপর্দের উপরেই কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারত রচনা করলেন । কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের 
শিক্ষার যে দ্বিকটা আশুতোষ অবহেল। করেছিলেন বা গড়ে তুলতে পারেননি, 
সেই কারিগরী শিক্ষার দিকটা আপন গ্রাণশক্তির জোরে টিকে থাকলো! এবং 
কারিগরী বিভাগ দিনে দিনে “যাদবপুর কলেজ অব. এন্জিনীয়ারিং আযাগ 
টেক্নলজি' রূপে বিকশিত হয়ে উঠল । 


আশ্মুতাম ও ক্রাশ্িকাতা বিশ্মবিদ্যালয় 
উভলাহেবের ভেসপ্যা৮এর একটি মহৎ কল হল কলকাত। বিশ্ববিস্ঞালয় 


আগ্ততোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় সী 


রঃ 
প্রতি্ঠা। কিন্তু মহৎ কিছু এ দেশের শিক্ষা ব্যাপারে উড.লাহেব করতে 
চানন। ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে তার অনীহার অস্ত 
ছিল না। তিনি বড়লাট ডালহোৌসীকে লিখছেন (২৪ এপ্রিল, ১৮৫৪) 
'উচ্চশিক্ষ। পেলে ওর। বিপজ্জনক ( 80867909 ) হতে পারে ।8০ 

তিনি বাংলার ছোটলাট হ্যালিভে সাহেবকে লিখছেন (২৪ জুলাই, 
১৮৫৪ )-০16 035) 91)9959 69 60০8909 0106107561553, 617 800 ৪8০০, 
১০৪ ] ৪00 889810790 010%19178 ০৪1 0009:০ 06018০91915) ০0)১১08718 
9100 £102001679 ৪০ 

অর্থাৎ এর! যর্দি নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করে নেয়, ভালো 
কথ।; কিন্তু যার! ভবিষ্যতে আমাদের অপবাদ দেবে বিরোধিতা করবে এবং 
আমাদের প্রতি অসস্তোষ প্রকাশ করবে, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষ। ব্যবস্থ। 
করার আমি বিপক্ষে । 

উপরের পত্রাংশগুলিতে উডসাহেবের মনোভাবের পরিচয় পাওয়। গেল। 
উড্ভের ডেসপ্যাচ অনুসারে ষে বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হল তার কাজ হল 
পরীক্ষা নেওয়া আর ডিগ্রী দেওয়া। একটা অধ্যন্বন-অধ্যাপনা-বিবঙ্জিত 
বিশ্ববিষ্তালয় বাঙালীর মনঃপুত ছিল না। বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ববিদ্যার 
চর্চাই কামন। করেছিল। বাঙালীর এ আকাংক্ষার প্রথম প্রকাশ হল যখন 
১৮৬২ সনে প্রসর্নকূমার ঠাকুর উইল করে আইনের একটি অধ্যাপক পদের 
জন্য অর্থসংস্থান করে গেলেন। . কিন্তু এরপরে সমগ্র ' উনবিংশ শতাব্দীতে 
বিশ্ববিধ্যালয়ের কর্মপ্রণালীর কোনও পরিবর্তন হুল ন1। অতঃপর ১৮৯৮ 
মনে লগ্ন বিশ্ববিধ্যালয়ের অনুকরণে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে 
নতুন নীতি অন্লরণের প্রয়োজন সরকার বোধ করলেন। ১৯২ সনের 
জানুয়ারীতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হলেন এবং ১৯*৪ সনে 
ভারতীম্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হল। এ আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তব্য প্রসারিত'হল। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের পাঠদানের দারিদ্ 
এবং সেজগ্ত অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগারঃ গবেষণাগার ও প্রদর্ণনশাল। নির্মাণ 
ও সংরক্ষণের অধিকার ছেওয়! হল। | 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলবৎ হল ১৯*৪, ১লা জেপ্টেষর থেকে এবং প্রথম, 
উপাচার্ধ হলেন আবেকজাপার পেডুলার। নস্ুন আইন অনুসারে নববিধি 
€ ৬ 8989189%, ) তিনি তার ছু'বন্ছর কর্মকালের মধ্যেও রচন। করতে 


১৬৭ বঙগতোশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষ! চিত্ত 


পারলেন না। 

১৯০৬ সনের *৯শে মার্চ থেকে আশুতোষ উপাচাধ হলেন? 
আগ্ুতোযের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি নববিধি রচনা করলেন এবং ভারত 
সরকার এই নববিধিগুলি অনুমোদন করলেন । 

দ্বেশবাসী বক্তৃতা করে কাগজে লিখে এই নববিধির প্রতিবাদ জানাল ? 
দুরদ্র্শ বিজ্ঞ বাঙালীরাও সেদিন বলেছিলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কুক্ষিগত করবার ব্যবস্থা করছেন, দেশের অবাধ উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করবার 
আয়োজন হচ্ছে । কিন্তু আশুতোষ যে দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং ন্থুদবদ গিতা' 
নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং নববিধিগুলির প্রয়োগ ব্যবস্থা করলেন, তাতে 
দেশবাসীর সব সন্দেহ ধীরে ধীরে অপসারিত হতে লাগল । 


নববিধিগুলি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বিশৃঙ্খল এবং শঈথভাবের 
অবসান ঘটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব দিতে পেরে ছিল, 
শিক্ষা প্রচেষ্টায় একটা উদ্দেশ্যমৃথিতার সঞ্চার করতে পেরেছিল । 

নববিধির প্রথমটি হচ্ছে অন্থমোদ্দিত কলেজগুলিকে ০৮০০০০০৪ 
নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার । 

দ্বিতীয়টি হচ্ছে--অস্থমোদ্দিত উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার 
অধিকার । 

আর তৃতীয় মৃল্যযান বিধি হচ্ছে ছাত্রাবাস সম্পর্কেঃ বিশেষ করে, 
কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস ব্যবস্থা সম্পর্কে । 

আশুতোষ বলতেন মহাবিদ্যালন্গুলির কেবল বৌদ্ধিক চা দিয়েই কাজ 
শেষ করলে চলষে না, ছাজদের নৈতিক ও দৈহিক উক্লভিবিধানও করতে, 
হবে। আর, তা করতে হলে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস-ব্যবন্থার 
প্রয়োজনীয়তাঁও অনর্বীকার্য। 

নববিধির বলে আশুতোষ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংক্কার সাধন | 
করলেন। বাংলার উচ্চবিদ্যালয় এবং মহাবিষ্যালয়গুলির পাঠ্যশ্থচীর - 
মৌলিক পরিবর্তন.সাধিত হল। বাংলা প্রভৃতি যেসব মাতৃভাষা! ইংরেজীর' 
দাপটে নির্বাসিত হয়েছিল, উচ্চবিদ্যালয় থেকে গ্জাতক শ্রেণী পর্যস্ত সেই 
মাতৃভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক বলে. ঘোষণা কর. হল । 

শিক্ষণ বা শিক্ষাদান (15801:108 ) সম্পর্কে পাঠ্যস্থচী রচনা করে ভি 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। আইন ও চিকিৎস। শাস্ত্রের পাঠ্যনৃতী বং পাঠ 


আগুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় ১৬৬2 


পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হুলল। 

উপাচার্ধ হওয়ার পর থেকেই আশুতোষ কিভাবে কলকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ে 
কলা ও বিজ্ঞানের প্নাতকোত্বর পঠন-পাঠনের আক্জোজন করেছিলেন এবং 
কিভাবে বিশ্ববিধ্যালয়ে নান। বিষয়ে গবেষণার একটি উপযুক্ত পরিমণ্ডল 
রচন। করেছিলেন, সে সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বল। প্রয়োজন । 

নববিধি অঙ্কসারে বেশ কিছুকাল: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
অন্থমোর্দিত কলেজগুলিতে ন্নাতকোত্বর কলা ও বিজ্ঞানের অধ্যাপন। চলছিল । 
১৯১৬ সনে আশ্ততোষের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি যেদিন সুপারিশ করন্েন 
ষে নাতকোত্বর পঠন পাঠন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত হবে এবং অতঃপর এ বিষয়ে অনুমোদিত কলেজগুলির কিছুই 
করণীয় থাকবে না" র্দিন আশুতোষের জীবনের সর্যোচ্চ আকাংঙ্া 
বোধহয় পূর্ণ হয়েছিল। ভারত সরকার কমিটর সুপারিশ অন্থমোদন 
করলেন এবং ১৯১৭ সনের ৯ল। সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ই প্নাতকোত্র 
পঠন-পাঠনের সম্পুর্ণ দাত্সিত্ব নিল। 

আশ্জতোধ উপাচার্য হওয়ার পর থেকেই এই দায়িত্ব পালনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে প্রস্তত করছিলেন । ১৯০৯ সনে তিনি অর্থনীতি 
অধ্যাপনার জন্য মিণ্টো অধ্যাপক এবং উচ্চতর গণিত অধ্যাপনার জন্য 
হাড়ি অধ্যাপক প্রভৃতি পদগুলির প্রতিষ্ঠা করলেন। 

সম্রাটের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের 
অধ্যাপনার জন্য একটি অধ্যাপক পদ স্থষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার 
এ প্রস্তাব সমর্থন না করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকা্ির 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কতি' বিষয় অধ্যাপনা 
ন্ট তিনি একটি অধ্যাপক পদ স্ষ্টি করলেন। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে 
'অধ্যাপনারজন্ত স্থায়ী অধ্যাপক পদ স্থষ্টিকে দেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনের 
প্ায়িত্ব গ্রহণের প্রমাণ ও প্রতিক্রতি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন । | 

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার উপযুক্ত পরিমণ্ডল স্থির জন্ক আশুতোষ প্রখ্যাত 
পণ্ডিতদের দিসে বিভিন্ন বিষয়ে বন্তৃত। দানের ব্যবস্থা করেছিলেন । পণ্ডিত 
বিব প্রাচীন প্রাচ্জাতির জ্যোভিবিজ্ঞান, অধ্যাপক ক্ষটার আধুনিক পদার্থ 
বিদ্যার অগ্রগতি, ডাঃ হুলাণ্ড ভারতের ভূত, দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিছাস+ হারমোন জেকোবি ভারতীয় অলংকার শান্ত) এবং 


১৬৬ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষ: £ বাঙ্গালীর শিক্ষ। চিন্তা 


আরও কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন । 

১৯৮ সনে সতীশচন্দ্র আচার্ধ মহাশয়কে ভারতীয় যৃক্তিবিদ্যা সম্পর্কে 
এবং আবছুল্পা সুরাবদর্ণীকে মুসলিম আইন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য 
ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করা হল। ১৯০৮ সনের সমাবর্তন ভাষণে 
আশুতোষ বললেন,_«আমি আশ! করছি গবেষণার মূল্য সম্পর্কে বোধ 
আমাদের হয়েছে এবং গবেষণার মনোভাব অচিরে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে 
পড়বে ।, 


১৯০৯ সনে উপেন্দ্রনাথ ত্রন্মচারী এবং আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এহং 
১৯৯* সনে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, এবং শ্যামদাস 
মুখোপাধ্যায় তাদের স্ব ন্ব গবেষণার জন্য ভি, লিট উপাধি পেলেন । 

পরপর এইসব মৌলিক গবেষণার দ্বার! প্রমাণিত হল মানব সমাজে 
জ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে তার বিশ্ববিচ্ালয়ের উপর আশুতোষ যে আস্থা স্থাপন 
করেছিলেন তা কত ন্যায়সঙ্গত, কত যুক্তিযুক্ত । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! বাহুল্য হবে না যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি 
১৮৭১ থেকে মৃত্যু পর্যস্ত (১৯*৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলো” ছিলেন। তিনিও 
কল্পনা করতে পারেননি যে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় আশুতোষের পরিচালনায় 
তার প্রতিষিত ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেসন্‌ অব জায়েন্স-এর 
মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে । রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৩ সনে 
বিশ্ববিদ্তালয়ের “ফেলো+ নির্বাচিত হন। ১৮৮৫ সনে তিনি এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতি হন। তিনিও বোধহয় ভাবতে পারেননি যে তার 
“সোসাইটিএ* মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা মানবিক বিদ্যার গবেষণার 
পথ কোনে দিন প্রশস্ত করবে এদেশে । 

এ প্রসঙ্গে আগুতোষের আর একটি কীন্তি উল্লেখযোগ্য । কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির ক্নাতকোত্বর পর্যায়ে পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা করে তিনি শুধু অনন্তসাধারণ শিক্ষাবিদের পরিচয় দেননি, 
ভারতীয় মহাজাতির সংগঠক হিসাবে তার ম্গভীর চিন্তার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন । 

১৮৯১ সনে উপাচার্ধ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমাবর্তন ভাষণে 
বলেছিলেন-_পযু 0610 11110 0161615 05511916 206 1069858819 (0৪1 
াত 50010 61000017886 110৩ 90 01 00191) 61790019715 110%% 


আশ্ততোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় ১৬৭ 


192৬৩ ৪ 11061826016) 09 120810108 0)510 00101015915 5001৩06 118 
001 ৩2:910109610109 21) 09001081700101) আ101) (10611 10100160 0895508] 
19178928825. অর্থাৎ যে সব ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে 
সেগুলি, এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাবাগুলি অবশ্ত পাঠা হওয়। প্রয়োজন, 
বলে আমি মনে করি। 

এ কথার ইঙ্গিত অবলম্বন করে আশুতোষ ১৮৯১ সনেই ফ্যাকাল্টি অন 
আর্টস এর সভায় প্রস্তাব করলেন যে বাংলা, হিন্দী, ও উর্ঘ ভাষাকে 
এফ.এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যস্থ্চীর অন্ততুক্তি করা. হোক। এ 
প্রস্তাব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করলেন, কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হল না। 
১৮৮৬ সনে স্তার গুরুদাস নিজেও এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন । কিন্তু এ 
সম্পর্কে কিছুই করা হলন:। কিস্তু আশুতোষ ঘখন ১৯০৬--১৯১৪ পর্যস্ত 
উপাচার্য রইলেন, সেই সময় তিনি বাংল! ছাড়াও অপমীয়া, ওড়িয়া, উচু 
হিন্দী, গুজরাঠী, দ্রাবিড়ী, তামিল, মালাইয়ালাম্‌, কেনারী এবং সিংহলী 
ভাষায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলেন । এর আগে প্রাদেশিক 
ভাষা সমৃহেয় ্লাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ভারতের 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই করতে পারেননি । ১৯১৩ সনের সমাবর্তন ভাষণে 
আশুতোষ উপাচার্য হওয়ার পূর্বে ভারতীয় ভাষা সমুহের পঠন-পাঠন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমভূক্ত করতে গিয়ে কিভাবে বার্থ মনোরথ হয়েছেন 
তার বিবরণ দেন। এ প্রসঙ্গে তিশি বলেন,_উপাচাধ হয়ে তিনি সরকার 
এবং সেনেট সদস্তদের এই প্রাথমিক সত্য বোঝাতে পেরেছিলেন যে জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব করতে হলে 
ভারতীয় ভাষাগুলির অনিবার্ধ দাবীকে অকাতরে স্বীকৃতি দিতে হবে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আধৃশিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ সম্পর্কে 
দীনেশচন্দ্র সেন উচ্ছৃসিত হয়ে বলেছেন-_-“এই কলিকাতাকে ভারতবর্ষের 
প্রার্দেশিক ভাষার একমাত্র কেন্ত্রস্থানে পরিণত করিয়া! তিনি প্রত্যেক প্রদেশের 
সঙ্গে শিক্ষণ বিষয়ে আমাদের এক্যবিধান করিয়াছিলেন। নান? প্রাদেশিক 
ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের কলরবে ভারতীয় ভাষাবিভাগ মৃখরিত হুইয়! উঠিল । 
বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় অপরাপর দেশের নূতন ঘনিষ্ঠতা হইল ।”?£ 


আশুতোষের পিত। গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন খাঁটি ম্তাশনালিস্ট । আশুতোষ 
বাড়ীর শ্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাই শ্বভাবতই 


১৬৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


তার কৈশোরে দেশে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল তাও আগুতোষকে 
বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেকালের অগ্সব প্রতিভাধর ভারত সস্তানের 
মত তিনিও আইনসভার সদস্য হয়ে দেশের মঙ্গল পাধনে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্পনকাল মধ্যেই আইনসভার সদন্যদের দেশসেবা তার 
কাছে নেহাৎ নেতিবাচক মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেশসেবার একট! 
নিজন্ব পথ তিনি বেছে নিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কর্মক্ষেত্র করে 
উচ্চশিক্ষার সার্থক ব্যবস্থার পথে তিনি তাঁর দেশপ্রেমকে নিয়োজিত 
করলেন। দেশব্যাপী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিচিত্র ক্ষেত্র উনুক্ত করে 
দেওয়া তার জীবনের ব্রত হল। ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রেখে 
তারই ছায়ায় উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা দেশের সেপ্দিনকার গণামান্তাঙ্দের 
অনেকেই ভাল চোখে দেখেননি । অনেক সমক্কই তার প্রচেষ্টার বিকৃত 
ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু আশুতোষ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দেশসেবার এই 
নিজস্ব পথটি ছেড়ে ভিন্ন পথে পা দেননি। 


স্বদেশী যুগের নেতারা স্কুল কলেজকে “গোলামধানা' আখ্যা দিলেন । 
দ্বদেশী আন্দোলন দ্কুল কলেজ নিষিদ্ধ করে দিল । শিক্ষাক্ষেত্রে এ আত্মঘাতী 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি একাই রুখে ঈ্লাড়ালেন। দেশের হাজার হাজার 
ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া বাদ দিয়ে জীবনের অমূল্য দিনগুলির অপচয় করবে, 
একথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত হলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের 
্বাধীনতা আন্দোলন যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আঘাত করে তবে দেশের 
সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। 


আশুতোষ সম্পর্কে একশ্রেণীর দেশবাসীর অভিযোগ হচ্ছে তিনি 
প্রবেশিকা পরীক্ষার মান কমিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তার সমন্ত শক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণার আয়োজনেই নিয়োগ 
করেছিলেন। এ অভিযোগের সরাসরি কোন উত্তর নেই। 'অভিষোগ ছুটি 
সত্য। তবে একথাও সত্য যে, পরীক্ষার মান কমিয়ে দেওয়ার ফলে সেদিন 
বাংল। দেশের বহু অধ্যাত অজ্ঞাত পরিবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় 
মন দিয়ে পরীক্ষা পাশের জন্য গ্রস্ত হয়েছিল। সেধিন কৃষক মজুর 'এবং 
অন্তান্য অবজ্ঞাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যে উচ্চশিক্ষার স্থযোগ পেকে 
আত্মসচেতন হল তার মধ্যেই নিহিত ছিল অবিষ্তুৎ সমাজের পরিবর্তনের 
বীজ। এদের লেখাপড়া শেখার ফলেই দেশের বছ কুসংস্কার আজ অবনুণ্ধ 


আশুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় ১৬৯ 


হয়েছে। জাতিভেদ প্রথা শিথিল হয়েছে, এবং দেশ অন্তত সামাজিক 
প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে। এ সবই আগুতোষের শিক্ষা 
প্রচেষ্টার পরোক্ষ ফল। 

উচ্চশিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করায় কিফল হয়েছিল তা 
তারাই জানেন ধারা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের বাংলা ও 
বাঙালীর খবর রাখেন। সেই নিরিষ সময়টুকুতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার 
ক্ষেত্রে বাঙালীর যে জাগরণ ঘটেছিল, অন্ত কোন সময়ে তা হয়নি । এই 
সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা মৌলিক গবেগণা করে উ সব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং সেখানে নানাবিধ 
গবেষণার পথ্থ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দিয়ে উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির স্থাম্বিত্ব ও 
কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিলেন । 


ভারতবর্ষে ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তোল ছিল আগুতোষের শ্বপ্প ও 
সাধনা । তার এই শ্বপ্নুকে বাস্তবে রূপায়িত করার জগ্য তিণি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করে জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন । 

তিণি বিশ্বাস করতেন ভারতীম্ন বিচিত্র জাতিগুলির মধ্যে সংহতি সাধন 
করে ষর্দি ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তুলতে হয়, তবে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির এক্যবন্ধন এনে দিতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ ধরেহ 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্দুর ভবিষ্যতে পরমাসংহঠি 
সম্ভব হতে পারে। তাই তার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার বিভিন্ন 
ক্ষেত্র সকল ভারতবাসীর জন্য উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। আর সেই 
সঙ্গে সেখানে ন্নাতকোভর শ্রেণীতে ভারতীয় প্রাঘেশিক ভাষাগুলির শিক্ষণ ও 
অন্শীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন । আশুতোষের এই মহৎ প্রয়াসের ফলেই 
পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ আমঙ্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে বাংল! ভাষার সাহিত্য 
বিষয়ে “কমল বন্তৃতাগুলি* দিয়েছিলেন এবং তারও পরে অবনীন্দ্রনাথ 
বাংলায় তার “বাগীশ্বরী” বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন । এগুলি পরে প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

আশুতোষের চিন্তা ও প্রচেষ্টার এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করে শ্রীরাধাকষ্ণণ 
১৯৬৪ সনের ২শে ভ্ুন কলকাতায় “আশুতোষ ইনৃর্টিটিউটু অব 
ল্যাংগোয়েজেস্”-এর উদ্বোধন উৎসবে বলেছিলেন--'09৩81058 


১৭০ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


81110198695 62961161906. 
রঃ ঞ ঞ রঃ 


আশুতোষ সম্পর্কে পরিশেষে আর একটি কথা বল! প্রয়োজন । 
শিক্ষাক্ষেত্রে ফিলট্রেসন্‌ নীতির সপক্ষে বা বিপক্ষে আশুতোষ কখনও কোন 
মত প্রকাশ করেননি । তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে তার সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টা 
উচ্চশিক্ষার স্বার্থেই নিয়োজিত হয়েছিল, তার শিক্ষার ভোজে শুধু উচ্চশ্রেণী 
নয়, তথাকথিত নিয়শ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থই যোগ দ্িয়েছিল। তবু একথা 
অন্বীকার করবার উপায় নেই যে জনশিক্ষার জন্য আশুতোষ তেমন কোন 
চিন্তা বা প্রচেষ্টা করেননি । বাংলাদেশের সর্বোত্তম শিক্ষা! ব্যবস্থাপক হিসাবে 
তিনি উপরত্লায় উচ্চশিক্ষা বিকিরণের চেষ্ট| করেছেন, নীচের থেকে শিক্ষাকে 
উপরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেননি । এর অবশ্য কারণ আছে। উনি নিজে 
জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাকে ছুটি পৃথক বিষয় বলে ভাবতেন । প্রথমটি ছ্বিতীয়- 
টির পরিপুরক একথা বোধহয় বিশ্বাস করতেন না । একথার সত্যতা অনেকটা 
প্রমাণিত হচ্ছে তার নিম্ন উ-ত্ত থেকে £ “[.69110105) ৪9501961010 8100. 
165681010 01 06 1)151)651 (590০ 08৬৩ 06$০101990 8170 ০68981170৫ 
0196 0110 1100619017091)01) 01 210 £6106191 89560) ০1 0180781% 
€৫0080101),% ? ৪ 

অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতিরেকেই 
সর্বোচ্চন্তরের শিক্ষা, অনুধ্যান (976০8180100 ) এবং গবেষণা পৃথিবীকে 
উন্নত ও স্ুষমামগ্ডিত করেছে। 

আশুতোষের সময়ে বঙ্গভূমি উচ্চশিক্ষা, গবেষণ। প্রভৃতিতে আত্মমগ্ন 
হয়েছিল সত্য, কিন্ত সমস্ত শরীরকে ফাকি দিয়ে কেবলমাত্র মথে রক্তপঞ্চারকে 
যেমন স্বাস্থ্য বল! যায় না, তেমনি জনগণের সে অসম্পৃক্ত এই উচ্চশিক্ষাকে 
সমগ্র দেশের স্ুশিক্ষা বলা যায় না। এই শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা আজও 
দেশবাসীর মধ্যে পরিক্রত হয়নি, কোনদিন হবেও না। তাই আজও 
আশুতোষের বঙ্গভূমিতে ভয়াবহ নিরক্ষরতা অগ্রগতির সব প্রচেষ্টা প্রতিহত 
করেছে। 


বাঙালী ঘুসলমানদের শিক্ষাচিন্তা 


বাংলাদেশে উনিশের শতকে যে জাগরণ বাংলার হিন্দুদের মগ্যেই তাক 
উত্পত্তি ও প্রসার । দেশের মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ প্রকৃত প্রস্তাকে 


আশ্ততোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয় ১৭৯ 


স্পর্ণ করেনি । এর স্থনি্িষ্ট কারণ নির্ণয় করা কঠিন, তবে মনে হয় একাধিক 
কারণ একত্র হয়ে মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ থেকে দ্বরে সরিয়ে রেখেছিল । 

কারণগুলি এইভাবে প্রকাশ করা যায় : প্রথমত: বাংলাদেশে মুসলমানরা 
বেশীর ভাগই দরিদ্র ছিলেন। এই দারিক্র্যের জন্যই শিক্ষা বা লেখাপড়ার 
কোন প্রয়োজন বেশীরভাগ মুসলমান পরিবার বোধ করেননি । দ্বিতীয়তঃ? 
লুপ্ত অতীত গৌরব সম্বন্ধে এদের মধ্যে একটা অহমিকা ছিল। 

তৃতীয়তঃ এরা মনে করতেন ইংরেজী শিখলে অথবা লেখাপড়ার 
হিন্সমাজের সামিল হলে ধর্মে আঘাত লাগবে। এ জন্থই এরা স্থুল বা 
দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে রেখেছিলেন। 

ইংরেজ এদেশে আসবার আগে হিন্দ্রদের শিক্ষার জন্য ছিল টোল আর 
পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য ছিল মাদ্রাসা ও মক্তব । ইংরেজ এসে 
যখন কালক্রমে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন করল, তখন 
বাংলাদেশের হিন্্রাই সেই ইংরেজী শিক্ষাকে সর্বাস্ংকরণে স্বাগত ডানাল» 
দেশের মুসলমান সমাঞ্জ মাপ্রাসা-মক্তবের শিক্ষা নিয়ে পড়ে রইল । 

১*৮১ সনে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলাদেশে .আরখী ও ফারসী চার 
ক্রমাবনতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে “কলকাতা মান্দ্রাসা” স্থাপন করেন । 
মান্রাসায় কোন বেতন লাগত না, তাছাড়া অনেক স্টাইপেও্-এর ব্যবস্থাও 
ছিল। কিন্ত তবু কলকাতা মাব্রাসায় কোনদিনই যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্রহশীল 
ছাত্র পাওয়া যায়নি। ৪৫ বছর পবে ১৮২৬ সনে এ মাব্রাসায় একটি 
ইংরেজী ক্লাস জুড়ে দেওয়া! হল এবং ১৮২১-এ যথেষ্ট মুসলমান ছাত্রের অভাবে 
সেটি সর্বসম্প্রদায়ের জন্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত করা হল। গেঁড়া মুসলমান 
ছাত্রর1 সে স্কুল পরিহার করল। তারা একদিকে যেমন ইংরেজী শিখতে 
অনিচ্ছুক ছিল, তেমনি বাংলা! শেখার প্রতিও তাদের অবজ্ঞ। ছিল। 

১৮৩৫-এর ৭ই মার্চ বেচিঙ্ক যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের এঁতিহাসিক 
সিদ্ধাত্ত ঘোষণা করলেন, তখন আটহাজার মৃসলমানছাত্র সেই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল । কারণ, তাদের মতে এ সিদ্ধান্তের পরোক্ষ 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের গ্রীষ্টধর্ষে দীক্ষিত কর1178 . 

মুসলমানদের ইংরেজী শেখানোর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রচেষ্টা 
হচ্ছে ১৮৭৭ সনে মাপ্রাসায় ইংরেজী-আরবী ক্লাস ধোলা। অনেক আশ? 
নিয়ে এই ক্লাস ধোল! হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান ছাত্র-সমাজ থেকে 


১৭২ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া] পাওয়া গেল ন1। 

১৮৫৩ সনে “কাউন্সিল অব. এডুকেলন" প্রস্তাব করলেন কলকাতা 
মাত্রায় ইংরেজী-আরবী ক্লাসের বদলে ইংরেজী-ফাবৃসী ক্লাস খোলা হোক। 
ইংরেজী-ফারসী বিভাগ খোলার পর থেকে মাব্রাসা ধেন দু*টি পৃথক স্কুলে 
পরিণত হল। ইংরেজী-ফারমী বিভাগটি প্রচলিত উচ্চ ইংরেজী স্কুলের মত 
পরিচাণিত হল এবং ১৮৬৭ সনে অনেক 'মাশ। নিয়ে এ বিভাগটিকে কলেজে 
উন্নীত কর! হল। ১৮৬৯-৭০ এ দেখা গেল কলেজে পাঠ নেবার জন্য একটি 
ছাত্রও নেই । ফলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং অতঃপর যে মুষ্টিমেয় 
মৃঘলিম ছাত্র কলেজে পড়তে এল, তাদের নামমাত্র বেতনে প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ভতি করা হল । 


১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুপলমানদের অন্যতম নেতা ছিলেন 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আবছুল লতিফ, খান। তিনি মুসলমানদের ইংরেজী 
শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না কিন্ত মুসলমানদের জন্য আরবী ফারসী শিক্ষা 
অপরিহার্-এমত পোষণ করতেন । মুপলমানদের মধ্যে শিক্ষা অগ্রসর 
করবার জন্য ১৮৬৩ সনে তিনি “মহামেডান লিটারারি সোসাইটি, স্থাপন 
করেন এবং ১৮৬৮ সনে তিনি বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স আসোসিয়েশনের 
সভায় এদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের বিরাগের কথা 
গোপন করেননি । এ প্রবন্ধে তিনি শিক্ষিত ঘরের মুসলমান ছেলেদের জন্য 
যার ইংরেজী শিখতে অনিচ্ছুক--একটি আরবী চর্চার বিদ্বালয় গ্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করেন। অন্যান্য মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিনি একটি ইজ-ফার্দী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ।?£ 


একথা লক্ষ্য করবার মতো যে আবদুল লতিফ, খান কোন সমুই বাঙালী 
মুসলমান ছাজধের জন্য আরবী-ফারসী পরিহার করে ইংরেজী বাংল? শিক্ষার 
কথ। বলেন নি। 

১৮৮২ সনে হাণ্টার কমিশনের সামনে বিচারপতি আমীর আছি একাই 
প্রস্তাব করলেন, যে মাধ্যমিক স্তর থেকে উপরের দ্বিকে সবন্তরে মাদ্রাসাগুলিতে 
ইংরেজী 'আবশ্যিক* কর! হোক, কিন্ত আবহুল লতিফ খান এ প্রপ্তাবের - 
বিরোধিতা করলেন 17 

উপরোক্ত আমীর আলির উদ্যোগে গ্যাশনাল মহামেডান আসো 


আশুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় ১৭৩ 


সিয়েশন* নামে বজদেশের একটি মৃসলিম সমিতি শিক্ষা-কমিশনের কাছে 
মুসলমানদের দাবী সম্বলিত একটি ম্মারকলিপি পেশ করেন। এতে 
সরকারকে হুগলী, ঢাকা, চট্রগ্রাম এবং রাজসাহীর মা্রাসাগুলি তুলে দিয়ে 
প্র খরচে কলকাতায় কেবল মৃদলমানদের জগ্য একটি ইংরেজী কলেজ গুতিষ্ঠা 
করতে বলা হয়। আসোসিয়েশানের এ প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দেবার 
জন্য সরকার আবছুল লতিফ সাহেবকে অনুরোধ করেন। লতিফ সাহেব 
40806] 00, 01306 1016361)0 00180161010 01 11)0181) 71 01)922)609108 ৪0৫ 
(0৩ 0630 1062155 [01 109 10010056106 শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে (২৮শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩) সরকারের কাছে পেশ করেন? 


এই প্রবন্ধে তিনি মাত্রাসাগুলি তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের ঘেরে বিরোধিতা 
করেন। তিনি বলেন, মুনলমানদের সামাজিক কর্তব্য পালনে, শরাহু 
শরিয়তের ব্যাপারে উপদেশ দেবার জন্ত আরবী-জানা কাজী ও মৌলভীর 
বিশেষ প্রয়োজন । মুসলমান সমাজে সম্মান পেতে হলে ফারুসীতে ভান 
জ্ঞান এবং অন্ততঃ কিছু আরবী জ্ঞান থাকা দরকার । তিনি আরও বলেন 
ধর্মভীরু মুসলমানের! মনে করে যে সরকাবী শিক্ষা ব্যবস্থার আরবী ফারসীর 
স্থান না থাকার জন্যই ইংরেজী শিশ্ষিত মুসলমানদের চরিজ্র বিকৃত হককে 
যায়।?? 


এইভাবে ইংরেজখীর মাধ্যমে পাশ্চাত্তা শিক্ষার বিরোধিতার কলে 
১৯ শতকের শেষ ভাগেও মাপ্রাসা শিক্ষা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই 
থেকে গেল । যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রতিবেশী হিন্দ্দের 'এত উদ্ভম, এত 
প্রয়াস, মুসলমান সমাজ তা থেকে নিজেদের দ্বরেই রেখে দিল। এ প্রসজে 
উল্লেখ কর! প্রায়াজন যে কলকাতা মাপ্রাসার ইংরেজী বিভাগ ধীরে ধীরে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ মাদ্রাসায় কলকাতা ও তার পাশাপাশি 
বদ্ধিষু অঞ্চলের মৃপলিম ছাত্ররাই ভত্তি হত। 


ইৎরেজী শিক্ষার প্রপার (ক্রজেজ পশ্নায় ) 


দেশবাসীর পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত কলকাতার হিন্দ্ব সমাজের প্রধানরা 
১৮১৭ জনে হিন্দু কলেক্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য কলেজ বলতে যা 
বুঝায় হিন্দু কলেজ আদিতে তা ছিল না। প্রথমে.এটি একটি স্কুল ছিল এবং 


১৭৪ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙালীর শিক্ষা চিত্তা 


জনৈক গোরা্টাদ বসাকের বাটীতে স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। তারপর স্কুলটি 
ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটাতে এবং তৎপরে টেরেটি বাজারে স্থানাস্তরিত হয়। 
১৮২৬ সনে স্কুলটি পটলডাজার সংস্কৃত কলেজের অট্রালিকায় আন! হয়। 
১৮২৪ এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী এ অট্টরালিকায় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বড়লাট 
লর্ড আমৃ্হার্ট । ভিত্তি-প্রস্তরের উপর খোদ্দিত লিপিতে প্রথম “হিন্দ্ব কলেজ, 
নামটি উল্লেখ কর] হয় 178 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার ব্যাকুলতা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছিল ! ইতিমধ্যে ১৮৩৫ সনে মেকলের মিনিট ও বেন্টিকের 
ঘোষণা, ১৮৩৬-এ হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বঙ্গবাসীর ইংরেজী 
শিক্ষার ব্যাকুলতা ছুশ্িবার করে তুলল, অন্যদিকে সে ব্যাকুলতা চরিতার্থ 
করবার পথও প্রশস্ত করে দিল। অচিরে শুধু বিদ্যালয় স্তর নয়, মহাবিদ্যালয় 
স্তরেও ইংরেজীর উচ্চতর শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যুবক আগ্রহশীল 
হল। ক্রমে ক্রমে ঢাকা (১৮১১), কৃষ্ণনগর €১৮৪৫)১ এবং বহরমপুর 
(১৮৫৩) সহরে সরকারী স্কুলকে স্থানীয় জনগণের অকুগ্ঠ আধিক সহায়তায় 
উন্নীত ও প্রসারিত করে কলেজে পরিণত কর! হল। 


১৮৫৫ সনে হিন্দ্র কলেজ প্রেসিভেন্দী কলেজে রূপাস্তরিত হল, এবং 
সেথানে কলাঃ বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, প্রভৃতি পড়ানোর ব্যবস্থা করা 
হল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে হিন্ত্ব মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন্‌ 
১৮৭২ জনের জাঙ্গয়ারী মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এবং ১৮৭৯ সনে প্রথম 
শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হল । ১৮৮১তে সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজের আনন্দমোহন 
বন্দু সিটি কলেজ স্থাপন করলেন । ১৮৮১-৮২তে বাংলাদেশে কলেজ সংখ্যা 
দাড়াল £ সরকারী ১২টি, সাহাষ্যপ্রাপ্ত ৫টি এবং সরকারী সাহায্যবিনা। 
ব্যবাবলম্বী ৩টি। এ প্রসঙ্গে হাণ্টার কমিশন বলেছেন, সরকারী সাহায্যের 
বলে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । যে পাঁচটি কলেজ সরকারী সাহাযা 
পেত সেগুলি অনুদান প্রথা প্রবর্তনের পূর্বথেকেই ছিল। হান্টার কমিশন 
সবিস্তার আলোচন৷! করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে আসা 
উচিত--এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্ত বাংলাদেশের চিস্তাশীল 
ব্যক্তিগণ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সরকারের মতি পরিবর্তন অনেককাল পুর্ব হতেই 
লক্ষ্য করছিলেন এবং এজন্য তাদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। হান্টার 
কমিশনের সন্ত বিচারপতি কাশীনাথ ভ্রযন্কক তেলাঙ, ভার "৭০ 0? 
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8018961-এ বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা উচ্চশিক্ষা বাদ দিষে 
'জনশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও সে জনশিক্ষা দিয়ে কোন কাজ হয়না । এ কথা 
প্রায়ই বলা হয় ষে একজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার যে খরচ ত। দিয়ে একশজন 
ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়।__কিস্তু এ ধরণের যুক্তিতে আমি 
মুহূর্তের জ্তাও কর্ণপাত করতে চাই না। ** * আমার মতে দেশের ধর্ম 
সমাজ, রাজনীতি, শিল্প সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্ভর করে উচ্চশিক্ষ। প্রগারের 
মহৎ নীতির উপর এবং অতীত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 'এই '*।* অনুসরণ 
করেছেন ।১79 

কাশীনাথের বক্তব্যের মধ্যেই বাংলার তদানীন্তন শিক্ষিত বৃদ্ধিজীবীদের 
মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে বল! যায়। কিছুমাত্র বিশ্লেষণ নাকরেই বোবা 
ঘাচ্ছে সেদিন ইংরেজ সরকার তার বহু-ঘোধিত নিম্ন পরিআ্রাবণ শীতি 
€0০৬0৪10 চ1118000 ) থেকে সরে আসতে চাইলেও বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ বৃদ্ধিজীবীর] তা চাইছেন না। 


উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার নীতি (৮০115 ০? ৮11001821] ) 
'অন্ুঘরণ করে হাণ্টার কমিশন কলেজগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন £ 

( ক) দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে কলেজ থেকে সরাসরি সহায়তা প্রত্যাহার 

কর। উচিৎ হবে না। 

(খ) যে-সব কলেজের পরিচালন! দেশীয় ভদ্রলোক দ্বারা গঠিত সংস্থার 
€ 099169 01 17866%6 59110160060 ) হাত দেওয়া চলে। অবশ্য যদি এ সব 
সংস্থা স্বীরলতি দেন যে কলেজগুলিকে তার! চিরকাল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন। 
করে স্থানীয় উচ্চশিক্ষার চাহিদা] মেটাবেন। বাংলাদেশে রাজশাহী ও 
কুষ্ণনগর কলেজকে এই শ্রেণীতে ধর] হল । 

(গ) তৃতীয় শ্রেণীতে সেই সব কলেজ তালিকাতুক্ত হল যে-সব কলেজ 
স্কচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে না, অথবা যেখানে ব্যয়ের অনুপাতে 
শিক্ষার্দীক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় । 

কমিশন বললেন, এই শেষোক্ত কলেজগুলির পরিচালনার দায়িত্ব যি 
প্থানীয় জনসাধারণের কোন সংস্থা ষখাসমন্ষ়ে গ্রহণ শ' করেন, তবে এগুলি 
বন্ধ করে দেওয়া হবে। বহরমপুর, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের কলেজ এই 
শেষোক্ত শ্রেণীর অর্ত ভুক্ত হল । | 

বহরমপুর কলেজের দার্িত্ব কাশিমবাজারের মহরাণী দ্বর্ণময়ীর প্রস্তারমত 


১৭৬ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষ! £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


এক অছি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল। আর মেদিনীপুর কলেজ 
পরিচালনার ভার নিলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ।8০ 

ব্যয় সংকোচের অজুহাতে উচ্চ শক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারের প্রত্যাহার 
নীতির বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন এর 
উদ্যোগে ১৮৭০ সণের খরাজুলাই এক প্রতিবাদসভা হয়েছিল। ইংরেজ 
স্কুল বা কলেজ সম্পর্কে সরকারের এই প্রত্যাহার বা সাহায্য হাসের নীতিকে 
এ প্রতিবাদ সভায় আযাখ্যা দেওয়! হয়েছিল ণব৪191321 081810105, বা 
জাতীয় সংকট বলে। হুগলী কলেজের ইতিহাস প্রণেতা অধ্াক্ষ 
ছু. 290118112, ১৮৮৭-১৯০৬ এর মধ্যে হুগলী কলেজের ক্রমাবনতি সম্পর্কে 
আলোচন প্রলঙ্গে মন্তব্য করেছেন *** 29102090175 9081006 20100 
৪৪ 6 16001 9111)6 000801010) (01001155101, 01 1882 আ1)101% 
508859060 (0৪0 9০9%510009116 ৪1)0010 ০1956 ৫০0, 01 181)00%51 
০০90010] 01 801206 ০01 10 110160981] 00119568, *৬% (00591101006181 
৪100681 (০ ৮০ ০০ 01000 290৩৫ ৮/ 001198061811018 ০1 8917) 20৫ 
96 010950600 01 58106 100106% 00 600086101) 1989 66106181197 
9০610 21 8110091 111691511019 1016.5 £ 

অর্থাৎ হুগলী কলেজের অবনতির স্থচনা হয়েছিল ১৮৮২ সনের শিক্ষা 
কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার সময় থেকেই । এই রিপোর্টে বল! হয়েছিল ফে 
সরকারের উচিত মফঃম্বলের মহাবিগ্ভালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া, নয়তো 
এগুলি ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওস। সরকার প্রায়ই লাভের দিকে 
ঝৌকেন এবং সরকারের শিক্ষাবাবধ টাকা বাচানোর লোভ প্রায় অদম্য 
বিশ্ববিষ্যালয় সম্পর্কে আলোচন। হাণ্টার কমিশনের এক্িয়ারের বাইরে 
ছিল, কিন্ত কলেজীয় শিক্ষা সম্পর্কে ব্যয়সংকোচ, প্রত্যাহার প্রভৃতি সুপারিশ 
করে কমিশন পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে আঘাত করেছিলেন। ফে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু পরীক্ষা নেওয়া! আর ডিগ্রী দেঁওয়া-তার পক্ষে 
কলেজগুলি আহত হলে উচ্চশিক্ষা প্রসারে সহায়তা কর। সম্ভব হতে পাকে 
'না। 


১৮৮৪ সনে লর্ড রিপনের গুণমৃগ্ধ স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতাস্ক 
*রিপন কলেজ' প্রতিষ্ঠা করলেন । এবং ১৮৮৭তে গিরিশচন্দ্র বসু “বঙজবালী 
কলেক্জঃ প্রতিষ্ঠা করলেন । বাঙ্গালী প্রধানর! কলকাতায় এবং মফংম্বলে 
এইভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শুধু যে বঙ্গবাসীর উচ্চশিক্ষার ক্রদবর্ধমান ক্ষুধা 
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অনেকটা মিটিয়েছিলেন, তা নয়, তারা এইভাবে হাণ্টার কম্মিশনের 
ল্ুপারিশেরও বাস্তব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন 


আসলকথা', হাণ্টার কমিশনের স্পারিশের বিপরীত ফল ফলেছিল 
বাংলা দেশে । একথা বললে হয়তো অসত্য বলা হবে না যে, উচ্চশিক্ষা 
থেকে সরকারকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়ে কমিশন বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষ! 
প্রসারের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল । 


১৯*২ সালের মধ্যেই শুধু কলকাতা! শহরে কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল 
২* এবং কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে হয়েছিল ২৬। কলেজীয় শিক্ষার 
কর্তৃত্ব নেতৃত্ব সরকার দিশে দিনে হারিয়ে ফেলছিলেন । কারণ ১৮৮১-৮২তে 
কলেজ পড়ুয়াদের ছু-এর-তিন অংশ পড়ত সরকারী কলেজে, কিন্তু ১৯*২ 
সনে দেখা গেল পড়ুস্বাদদের ফোট এক চতুর্থাংশ পড়ছে সরকারী কলেজ 
গুলিতে ।৪* 


ংন্কুত শিক্ষানর্চা 


লর্ড মিন্টো ১৮৯১ সনের ৬ই মার্চ তারিখে এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
দুরবস্থা বর্ণন! করে নবদ্বীপ ও ত্রিহুত-এ ছুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করেছিলেন । কিন্তুসে প্রস্তাব কাজে পরিণত হম্নি। ১৮২১ সনের ২১শে 
আগষ্ট বড়লাট-লর্ড হেট্টিংস কলকাতায় সংস্কত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব 
করলেন এবং কলেজের জন্য বাধিক পচিশ হাজার টাক বরাদ্দ করলেন। 
তিনি বললেন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেস্ত 
হলেও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তাদের পবিভ্র ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চাতেও এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করবে ৪৮ 
১৮২৪ জনের ১লা জানুয়ারী থেকে সংস্কৃত কলেজে পাঠারস্ত হুল । 
ংস্কত কলেজে প্রথম ছটি শ্রেণী ছিল £--ব্যাকরণ? কাব্য, অলংকার, বেদ্াস্তঃ 
স্বৃতি ও হ্যায় । এগুলি ছাড়া সময় সময় নুতন শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল! 
যেমন জ্যোতিষ বৈদ্ভক, ইংরেজী, বাংল। এবং পুরাবৃত্ত। বিদ্যাসাগরমশায় 
কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিবর্তন সাধণ করলেন । 
৯৮৫১ সনের জানুয়ারী থেকে তিনি কায়স্থদের কলেজে পড়বার অনুমতি 
দিলেন এবং ডিসেম্বর, ১৮৫৪ থেকে কলেজের ছার সকল ভগ হিন্দুদের কাছে 
১২ 


১৭৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


উন্মুক্ত হল। ইংরেজী পাঠনের ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, কিন্ত পরে উঠে গিয়েছিল, 
বিদ্যাসাগর ইংরেজী পাঠনের উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে তার পুনঃ প্রবর্তন 
করলেন এবং ইংরেজীতে গণিত পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা করলেন । তিনি 
নিজে ছুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচন| করে দুরূহ মুগ্ধবোধের স্থলে সেগুলি পাঠনের 
ব্যবস্থ! করেন 1৪4 

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজ হবে &৮* 568৮ ০1 [019 8170 
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বিছ্যাঙ্গাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই, বি, কাওয়েল সংস্কৃত 
কলেজকে স্কুল ও কলেজে এই দু'ভাগে বিভক্ত করে ক্কুলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এণ্্ন্স পরীক্ষার পাঠক্রম প্রচলন করলেন। ইংরেজী পাঠনের ব্যবস্থা? 
সম্প্রনাপিত হল। কাওয়েলের পূর্বে ডচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ান শুরু হত। 
তিনি প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের পরেই ইংরেজী পাঠের ব্যবস্থা 
করলেন। 

কাওয়েলের পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন প্রসন্ন কুমার 
সব'ধিকারী। অক্নকাল পরেই প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে 
চলে যাওয়ার পর ১৮৭৭ সনের ২০শে মার্চ থেকে মহেশচন্দ্র ম্তায়রতু সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ১৮৯৫ সনদের ২১শ ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত তিনি এ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন ।৪ৎ 

অধ্যক্ষ হয়ে মছেশচন্দ্র মবৃতকল্স সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ 
করলেন । এ উদ্দেশ্টে তিনি সংস্কত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করলেন এবং 
টোল ও চতুপ্পাঠী সংস্কারে ব্রতী হলেন। মহেশচন্দ্র ভি, পি, আই, 
ক্রকটকে উপাধি পরীক্ষার মিলেবাস তৈশী করে পাঠালেন এবং 
(১) সাহিত্য (২) দর্শন (৩) স্বতি ও 6৪) বেদ এহ চার বিষয়ে 
পরীক্ষার প্রস্তাব করলেন। মহেশচন্ত্রের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭৯ সালের 
১৪ই এপ্রিল সংস্কৃত কলেজে প্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা নেওয়া হল । 

পর পর ছু*বছর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষানর বাঞ্ছালী যুবকদের আগ্রহ দেখে 
মছেশচন্দ্র উৎসাহিত হলেন । মহেশচক্জের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেন্দে উপাধি 


সংস্কৃত শিক্ষা চর্চা ূ ১৭৯. 


শ্রেণী ধোল! হল ১৮৮১ সন থেকে। 

১৮৭৮ সন থেকে ঢাকা সারম্বত সমাজ সংস্কৃত পরীক্ষা নিযে উপাধি দ্বেবার 
ব্যবস্থা করেছিলেন । বাংলাদেশে কতগুলি প্রতিষ্ঠান এই পরীক্ষা নেওয়? ও 
দেওয়ার ব্যাপারে ঢাকা সারস্বত সমাজের অন্রণ করছিল । সংস্কৃত চ্চার 
ক্ষেত্রে এ বিশৃঙ্খলা নিরসনের জন্য মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবে ১৮৮৪ থেকে পুরাতন 
উপাধি (যেমন বিদ্যাবিনোদ, স্থৃতিভূষণ, বেদাস্তবাগীশ ) প্রভৃতি তুলে দিযে 
“তীর্থ উপাধি প্রবতিত হল 1৪7 

কিন্তু বিশৃঙ্খলার পুরা শিরসন তাতে হল না। মহেশচন্দ্রের উদ্যোগেই 
১৮৯৭ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত সংস্কত পরীক্ষার 
কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা হল। এ উদ্দেশ্টে একটি সংস্থা তৈরী হল যার সভাপতি 
হলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ । কিন্তু এই পরাক্ষক মণ্ডলী থেকে বছু সংস্কৃত 
পণ্ডিত বাদ যাওয়ায় তারা ক্ষুন্ন হলেন, অবশেষে ১৯৮ সালে 'বো অব 
স্যাংসক্রিট, এক্জামিনেসন্, গঠিত হল এবং তাতে বন্ধ প্রখ্যাত পণ্ডিত 
অন্তরুক্ত হলেন। এইভাবে বাংলাদেশে সংস্কৃত চার যে অবক্ষয় চলেছিল 
তা অনেকাংশে রোধ করবার চেষ্টা হল। 

মহেশচন্দ্র দেশের টোলগুলিকেও অনিবার্ধ অবলৃষ্তির হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন । ১৮০১ সনে তিনি বাংলা, বিহার উড়িস্যর টোলগুলি 
যথাসম্ভব পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য মংগ্রহ করলেন। দেখা গেল 
বাংলাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঞ্জের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দিচ্ছেন। 
বাংল। ও উড়িস্তার ৭৬১টি টোল পরিদর্শন করে মহেশচন্দ্র ডি, পি, আই 
ক্রফট সাহেবকে রিপোর্ট পাঠালেন (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১ ) 

ডি, পি, আই ক্রফট, সাহেব মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং 
সেই প্রস্তার অন্ুসারেই নিবাচিত টোলের পণ্ডিত মশায়দের ভাতা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হল এবং পরীক্ষার ফলের তিত্বিতে টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রদের 
সন্তোষজনক পারিতোধিক দানের প্রথা প্রবতিত হল ।৪৪ 

এইভাবে মহেশচন্দ্র বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার টোলগুলিকে অবধারিত 
অবলুপ্ধির হাত থেকে রক্ষা করে সেগুলির পুনরুক্দজীবনের আয়োজন করলেন। 


আইন শিক্ষা! চর্চা 
রুটশ শাসনের গোড়ার দিকে দেশের হিন্দু ও মুসলমানের জন্ বিবাহ, 


১৮০ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন আইন প্রচলিত ছিল। এছাড়া, 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি প্রজান্বত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভির রকমের নির্দেশ 
দিচ্ছিলেন। এ সব মিলে আইনের নুষ্ঠ চর্চার ব্যাঘাত ঘটছিল। 

দেশের মান্রাসাগুলিতে মুসলমান ছাত্ররা মুসলিম আইন পড়তে পেত, 
আবার জজ পণ্ডিত হওয়ার অভিলাষ যে সব হিন্দ্ব ছাত্রের, তার হিন্দু 
আইন পড়ত সংস্কৃত কলেজে । 

জেনারেল কমিটি অফ. পাবলিক ইনস্ট্রাক্সন্‌ আইন শিক্ষাদানের গুরুত্ব 
অন্থুভব করছিলেন । ১৮৩১ সালে জজ পীটরে গ্রাণ্টকে জেনারেল কমিটি 
আইন ও রাজনীতির একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। কিন্ত মাস পরেই 
তিনি ন্ুপ্রীম কোের বিচারপতি নিষুক্ত হওয়ায় পদত্যাগ করলেন। অতপর 
১৮৩৪ সনে কমিটি আর একজনকে এ পর্দে নিয়োগ করলেন । ১৮৪১-এর 
শুরুতে কমিটি হিন্দ্র কলেজের ছাত্রদের কাছে আইন সম্পর্কে বন্তৃত দেবার 
জন্য মাসিক ৩০. টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একজন 
ব্যারিষ্টারকে নিয়োগ করলেন ।- এ ব্যবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৮৪৩ সনে 
তদ্দানীস্তন আডভোকেট, জেনারেল ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আইন সম্পর্কে 
বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হলেন। হিন্থ কলেজ ও হুগলী কলেজের উচ্চশ্রেণীর 
ছাত্ররা তার কাছে আইনের বক্তৃতা শুনল। কিন্তু অকম্মাৎ তার মৃত্যুতে 
এ ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে গেল। হিন্দ্ব কলেজে আইনের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি 
হুল ১৮৫১ সনে । ১৮৫২ সনে এক খ্যাত ব্যারিষ্টারকে এঁ-অধ্যাপক পদে 
নিয়োগ করা হল। ১৮৫২-৫৩তে ৩* জন ছাত্র তার কাছে আইন পড়েছিল । 
তার মধ্যে ছজন পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করেছিল। ১৮৫৪ সনের 
ডেসপ্যাচে বল! হল যে, উকিল ও ম্বন্সিক, হতে হলে “40200800617 
০61051/ 160601559 8170 006 81081110617 01 ৪ 06515৩ 10 19৮ 
অত্যা বশ্যুক | 

ডেস্প্যাচের এই নির্দেশ স্মরণ করেই ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে 
নিয়মিত আইনের ক্লাস খোলা হল। ১৮৬৪ সালে গভর্ণমেন্ট হছগলী, ঢাকা, 
কষ্ণনগর ও বহরমপুর সরকারী কলেজে আইনের ক্লাস শুরু করবার সংকল্প 
করলেন ।৪* 

১৮৫৭-তে কলকাতা! বশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আইন পড়বার 
ব্যাকুলতা বাঙালী গাতকদের পেকে বসল । আইন শাম্ত্রে ডিগ্রী থাকলে 


আইন শিক্ষ। চ্চ ১৮১ 


জনজীবনে নানা ব্যাপারে কর্তাগিরি করা সহজ হয়। জনজীবনে সহজ 
প্রতিষ্ঠার এই প্রলোভনই বৃদ্ধিমান বাঙালী দ্নাতককে আইন চর্চায় আক 
করেছিল । 

১৮৬৮ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর উইল করে কলিকাত বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
আইনের অধ্যাপকপদ স্থির জন্য মাসিক ১*** টাকার ব্যবস্থা করে গেলেন । 
এই উইল অন্ুুপারে ১৯৮৭ সালে আইনের ঠাকুর অধ্যাপক পদ কৃষ্টি 
হল এবং হার্বাট কাওয়েল প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিহুক্ত হলেন । 
যে সব প্রধ্যাত বঙ্গ সন্তান এ পর্দ অলংকৃত করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন 
রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কষ্চকমল ভট্টাচাধ্যঃ গোপালচন্দ্র 
সরকার, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, সারদা চরণ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
'এস. আর, দাস প্রভৃতি 1৯০০ ॥ 

১৮৮ তে রাজসাহী সরকারী কলেজে আইনের ক্লাশ খোল। হয় । ৯৮৮২ 
সনে মেট্রোপলিটন্‌ ইন্স্টিটিউসানে, ১৮৮৩ সনে সিটি কলেজে এবং ১৮৮৫ তে 
রিপন কলেজে আইনের ক্লাস খোল হয়| 

১৮৫৭ থেকে ১৮৮৭ এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কলকাতা] বিশ্ববিদ্যালয্ের ১৮৫৯ 
জন কল] বিষয়ে াতকদের মধ্যে অন্ততঃ ৫৮১ জন আইনজীবী হয়েছিলেন ।** 

উনিশের শতকের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলন দেশের উকিল বা 
আইনজ্রাই পরিচালনা করতেন! দেশের লোক এ সব আন্দোলনের 
নামকরণ করেছিলেন “উকিলরাজ' 

১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আইন চর্চার জন্য একটি 
কেন্দ্রীয় আইন মহাবিছ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করলেন । এ ব্যাপারে 
সবচেয়ে বিম্ময়ের কথা হচ্ছে যে আইন পড়া এবং উকিল হওয়ার জন্য বাঙালী 
যুবক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নুরু থেকেই সবচেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে 
আসছিল, সেই আইনের অধ্যাপনা বিষয়টিই দেশে দীর্ঘকাল অবহেলিত 
থেকে গেল । একটী পুরোপুরি আইনের কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৮ 
সনে। এ সম্পর্কে ইতিহাস হচ্ছে নিম্নরূপ £-- 

আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপ্ডিকেটের কাছে লিখিত একটি 
মিনিটে বললেন-_ ্‌ 


"আমাদের আইন শিক্ষণ ব্যবস্থার আমুল সংস্কার অবিলম্বে প্রশ্নোজন। 
'আমাদের.চিকিৎসাশাস্ত্র বা ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষণের জন্য কলেজ আছে, কিন্ত 


১৮২ বঙ্দেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঞ্জালশর শিক্ষা চিন্তা 


কেবলমাত্র আইন শাস্ত্র শিক্ষণের জন্য কোন কলেজ নেই 1৮93 

১৯০৮ এর ২১শে জুলাই সেনেটের সভায় আশুতোষের দুটি প্রস্তাব গৃহীত 
হল। সেই প্রস্তাব দুটি অন্থসারেই আইন শিক্ষণ ব্যাপারে আদর্শ কলেজ 
হিসাবে “বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ” গ্রতিঠিত হল। 


চিকিৎসা শান্তর চ্ট। 


বাংল! দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য 'দ্কুল 
ফর নেটিভড ডক্টরস্* খোলা হয়েছিল ১৮২৪ সনের ২৪শে অক্টোবর । সে সময় 
আয়ুবেদ শেখার ব্যবস্থা ছিল সংস্কৃত কলেজ এবং ইউনানি চিকিৎসা শেখানে। 
হত কলকাতা মান্রাসায় । ১৮৩৩ সনে সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মাঞ্রাসায় 
যথাক্রমে আমূর্বেদ ও ইউনাি পড়বার যে ব্যবস্থা ছিল বেন্টিস্ক তা রহিত করে 
দিলেন। ১৮৩৫ জনের ১ল! ফেব্রুয়ারী থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার 
চর্চার উদ্দেশ্তে কলকাতা মেভ্িকেল কলেজ স্থাপিত হল। মেডিকেল কলেজে 
প্রথম দিকটায় হিন্দু ছাড়া মুসলমান ছাত্র পাওয়া! গেল না। হিন্দ্রদের সংস্কার 
যে মৃতদেহ স্পর্শ করলেই অপবিত্র হতে হয়, প্রথম দিককার চারজন ছাত্র 
সে সংস্কার কাটিয়ে উঠলেন । ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন (১৮৭২) 
রাজরুষ দে হচ্ছেন প্রথম হিন্দ্র ছাত্র যিনি শব-বাবচ্ছেদ করেছিলেন । 
লে[কমুখে অবশ্ত এ কৃতিত্ব মধুস্থদন গুপ্তকেই দেওয়। হয়ে থাকে 194 

১৮৩৯ সনে মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ডাঃ ওয়াইজ (101. ভা1৩) 
বাছাই কর1৮টি ছাত্রকে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চার জন্য ইউরোপ পাঠানোর 
প্রস্তাব করলেন। প্রথম দ্িকটাম় কেউ বিলেত যেতে রাজী হল না। ১৮৪৪ 
সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার ধিলাত যাচ্ছিলেন। তিনি ছুটি ছাত্রের 
ব্যয় বহন করতে লম্মত হলেন। তিনটি ছাত্র তারপর বিলাত যেতে সম্মত 
হল। ডাঃ গুডিভ, একটি ছাত্রের ব্যয় বইতে রাঁজি হলেন। গোপাল শীল 
হলেন চতুর্থ ছাত্র যিনি চিকিৎসা চর্চার উদ্দেশ্তে প্রবাস যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। নবাব নাজিম তার ভন্য ৭০০০. টাকা বায় করতে সম্মত হলেন। 
এরা ৯৮৪৬ সনে কলেজ অফ. সার্জনস্-এর ডিপ্লোমা পেলেন। তিনজন 
লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ভি ডিগ্রি পেলেন । 

১৮৪৭ সনে সাবঅডিনেট মেডিকেল সান্ডিস-এর জন্য ছু'বহরের পাঠক্রম 
প্রচলিত হল মেডিকেল কলেজে । ডঃ ময়েট ও দেওয়ান রামকমল সেন 


চিকিৎস। শাস্ত্র চ্চ1 ১৮৩ 


বাংল! ভাষায় চিকিৎসা শান্তর পঠন-পাঠনের প্রস্তাব করলেন। বাংশা ভাষায় 
চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো সুরু হল ১৮৫২-র ১৫ই জন থেকে । বাংলা মেডিকেল 
ক্লাসের প্রথম ছাঁতৰল সংখ্যায় ছিলেন ২১, ১৮৫৩ তে তারা পরীক্ষা 
দিলেন 195 

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরে উল্লেখযোগ্য সরকারি প্রচেষ্টা 
হল ১৮৭৪ সনে ঢাকায় মেডিকেল স্কুল স্থাপন । ১৮০৬ সনে ঢাকা মেডিকেল 
স্কুলের উত্নতিকল্পে তিন বছরের পাঠাস্থচীকে চাব বছরে বিস্তৃত কর? হুল এবং 
ইংরেজীর মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা হল । ১৮৮৬ সনে কলকাতা মেডিকেল 
স্কুল স্থাপিত হল এবং ১৯০৩ সনে সেই বিদ্যালয়টি ক্যালকাটা কষ্লজ অব 
সার্জেনস্‌ এণ্ড ফিজিসিয়ানস এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেলগাছিয়ায় স্থানাস্তরিত 
হল। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে একটি বৃহৎ বেসরকারী মেডিকেল কলেজে পরিণত 
হয়েছিল। এরপর থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের ্াতকদের জনপ্রিয়তা ও জন্মান 
ক্রুত বাড়তে লাগল এবং অনেক বাঙালী যুবক এদেশের পাঠ শেষ করে 
চিকিৎস'! শাস্ত্রের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জম্থা বা ভারতীয় 
মেডিকেল সান্তিসে অস্তরভূক্তি হওয়ার উদ্দেশ্তে ইউরোপে উচ্চতর শিক্ষার জন্বা 
যেতে লাগল । 

এ প্রসঙ্গে বাঙালী মেয়েদের চিকিৎসাশান্ত্র চর্চা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন । 
১৮৮২ সনে শ্রীমতী অবলা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং ষেডিক্যাল কলেজে পড়বার সংকল্প প্রকাশ করেন। সে 
সময় মেডিকেল কলেজ পরিচালনার ভার ছিল মেডিক্যাল কলেজ কাউদ্সিলের 
উপর । শ্রীমতী অবলাদাসের প্রস্তাবে মেডিক্যাল কলেজ কাউ ন্মল সম্মত 
হলেন না। ধিরুপায় হয়ে পিত। ছুর্গামোহন দাস কন্যাকে মাদ্রাজ মেডিক্যাল 
কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন । 

১৮৮৩ জনে কাদম্িনী বন্দু বেধুন কলেজ থেকে বি; এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সংকল্প প্রকাশ করেন। কলেজ কাউন্সিল 
পূর্বের মতই ছাত্রী গ্রহনে নারাজ হলেন। এই অসম্মতিতে বাঙালী সমাজে 
্মসস্ভোষ প্রকাশ পেতে লাগল । 

এই সময় বঙ্গদেশের ছোটলাট ছিলেন স্যার রিভার্স টম্সন্। তারই 
আদেশে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়বার স্মযোগ হল। টম্সনের 
আদেশ একটি সরকারি সিগ্ধাস্তের আকারে ১৮৮৩, ২০শে জুন লিপিবদ্ধ হল। 


১৮৪ বঙদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা 


এই দিদ্ধাস্তে স্যার টম্সনের ঘুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য । 

টম্নন্‌ বললেন,--ষে সব ছাত্রী ডাক্তারী পড়তে চান, পরীক্ষায় ফেল 
করলে তাদেরই ক্ষতি, কিন্তু তার! পাশ করলে সমাজেব প্রস্তুত লাভ । এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ধার] মেয়েদের ভাক্তারী পড়ার সপক্ষে, তার 
মেয়েদের এ বিষয়ে যে সাফলা আশা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী 
সাফল্যের পরিচয় মেডিকেল ছাত্রীরা দেবেন এবং এমন দিন খুব দ্বরে নয় যখন 
কলকাতার ছাসপাতালগুলি স্ত্রী ডাক্তারদের দ্বারা আংশিকভাবে পরিচালিত 
হবে।? 

১৮৮৪ সনে ভাঙ্জিনিয়া মেরী মিত্র এবং বিধুমূখী বন্থু মেডিকেল কলেজ্জে 
ভন্তি হলেন । এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরেই মেডিকেল কলেজে ছাত্রী 
ভি হতে লাগল । 

রাণী স্বর্ণময়ী মেডিক্যাল কলেজের সীমার ভিতরেই একটি ছাত্রী নিবাসের 
জন্য দেড়লক্ষ টাকা দান করলেন। এ হোস্টেলে স্থানীয় এবং দৃরাগতা 
ছাত্রীরা থাকবার স্থযোগ পেলেন । 

১৮৮৭-৮৮ থেকে কলকাতার ক্যাম্পবেল স্কুলেও ছাত্রী ভণ্তিহতে লাগল ।%ৎ 


বিজ্ঞান চা 


১৮১৩ র সনন্দে, ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চের সিদ্ধান্তে এবং পরবর্তখ বিভিন্ন 
ডেসপ্যাচে ইংরেজ সরকার প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার কথা 
বলেছেন । রাজ। রামমোহন লর্ড আমহার্টকে লেখা পত্রেও (১১ই ডিসেম্বর, 
১৮২৩) গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণশান্ত্র, শরীর সংস্থান বিদ্যা ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলেছেন । কিন্তু এদেশের টোল ও 
মাত্রাসায় চিরদিন চলেছে সাহিত্য সবন্ধ পঠন পাঠন । মানবিক বিদ্যা চর্চার 
উপরে এই একমুখী গুরুত্ব দেওয়ায় ভারতবর্ষ আবহমানকাল থেকে অভ্যস্ত 
এবং এর ফলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন, এদেশে এল, তখন ইউরোপীয় 
সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসের চর্চাই সুরু হল, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা 
হল না। 

১৮২৪ জনে হিন্ুকলেজে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন নুরু হয়েছিল । লগুনের 
ত্রিটিশ ইত্ডিয্া সোপাইটি ধ্চুর যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের বই পাঠালেশ 
এবং সরকার একজন বিজ্ঞান অধ্যাশকের পদ মন্ত্র করলেন। টাকশালের 
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অধ্যক্ষ (11067195151) ভি, রস্‌ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিষৃক্ত হলেন ১৮২' 
এনের জুলাই থেকে এবং যদিও একই পাঠাবস্ত বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি 
কর! হল, তব্‌ ছাত্রদের সত্যিকারের জ্ঞানোরতি তেমন হল ন1197 

১৮৫৭ স"ন কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হল কিন্ধ সেখানেও দীর্ঘকাল 
পরে ১৮৭২ সনে ব.এ. পরীক্ষার্থীদের জন্ত বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচীর (বি, কোর্স) 
ব্যবস্থা হল। এপাঠ্যস্থচী অনুসারে প্রথম বি, এ পরীক্ষা নেওয়া হল ১৮৭৪ 
সনে । এই পাঠ্যন্থচীতে ছিল রসায়ণ, প্রাকৃতিক ভূগোল এবং জান বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত এচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন ছুটি 19৪ 

এ প্রপঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে বি. এস. সি (3.5০.) 
পাঠ্যক্রম প্রবনপ্তিত হয়েছিল ১৯০৫ সনে । ১৮৩৫ সনে কলকাতা! মেডিক্যাপ 
কলেজ স্থাপিত হয়েছিল এবং বহুবৎসর পধস্ত বঙ্গদেশে কেবল চিকিৎস। 
বিদ্যার ম্নাতক এবং লাইসেন্স প্রাপ্তরাই বিজ্ঞান-জান। মান্য বলে 
পরিগণিত হয়েছিল । ১৮৭০ সনে প্রখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সংকার 
লিখলেন মেডিক্যাল স্কুলগুলির কথা বার দলে কোন শ্রিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
বিজ্ঞানের পুর্ণাঙ্গ তথা ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই | 

ডাঃ সরকারের এ মন্তব্যে “এশিয়াটিক সোসাহটি*র কথা ম্বভাবতই মনে 
আসে। ১৭৮৪ সনে কলকাতায় এই সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন শ্যার 
উইলিত্বাম ক্রোনস্‌। প্রায় অর্ধশতাব্ধী এটি বিদেশীদের দ্বারাই পরিচালিত 
'স্থয়েছিল। ভাঃ রমেশচন্দ্র মজূমদার তার বাংলাদেশের ইতিহাসে (৩য় খণ্ড) 
বলেছেন-_ 

*ভাবত্তের প্রাচীন সাহিতা ইতিহাস সাংস্কৃতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের 
প্রাক লকল বিভাগে আধুনিক প্রণালীতে চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিহ1 
ইহা? ভারতে এক নবধূগ আনয়ন করিয়াছে বলিলে বিন্দ্রমাত্র অত্যুক্তি হইবে 
না। প্রথম ৪০/৫* বছর বিদেশীরাই ইহার পরিচালনা করিত। কোন 
ভারতবাসী ইহার সদশ্ত ছিল না। তারপর ক্রমে ক্রমে বহু ভারতবাসী 
ইহাতে যোগদান এবং ইহার উন্নতি বিধান করেন 1৮1০০ 

এই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই ১৮৫ সনে জগদীশচন্দ্র বন্ছু 90181198110) 
২০৫ 6160080 78 9 61590215? শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েছিলেন । এর অল্প পরে 
আচার্য প্রুল্লচন্্র রায় 2167051009 ?৭10906 সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়ে বিশ্বজোড়! . 


খ্যাতি শর্ধন করেছিলেন । 


১৮৬ বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিস্ত। 


আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্ত্রের এ খ্যাতিই সেদিন বাঙালী জাতিকে 
বিজ্ঞান চর্চায় প্রচণ্ডভাবে উদ্দীঞ্ধ করেছিল । ডাঃ সরকার “ক্যালকাট! জার্নাল 
অন মেডিসিন" পত্রিকার ১৮৬১ সনের আগষ্ট সংখ্যায় 4015 01)6 06981811106 
০018 1ব21101781 11)511611017 001 0109 0101৮201010 07 50161706 ৮69 
1106 11961568০01 [11019+ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন, “আমরা এমন একটি 
প্রতিষ্ঠান চাই যাতে রয়েল ইনস্টিটিউসন অব লগুন এবং “বৃটিশ 
আসোসিয়েসক্ষা ফর দ্য আড.ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স__:এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটবে । জনগণের (85565) শিক্ষার জন্বা আমরা 
এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান চাই । প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নিয়মিত 
বক্তৃতার বাবস্থা থাকবে এবং বক্তারাহ শুধু বিষয়বস্তর বাখ্যাছলে এক্সপেরি- 
মেপ্ট বা পরীক্ষা সম্পাদন করবেন না, শ্রাতাদেরও আহ্বান করে এ সব 
পরীক্ষা পদ্ধতি শেখানো হবে । প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি দেশবাসীর 
ভ্বারাই পর্রচালিত হবে 119) 


ডঃ সরকারের প্রবন্ধ বঙ্গদেশে সাড়া এনেছিল এবং এ সাড়ায় উৎসাহিত, 
বোধ করে তিনি “হিন্দ্ব পেট্রিয়েটে (জান্ুয়ারীতে ১৮৭০) তীর প্রস্তাবিত, 
প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালন! সম্পর্কে একটি খসড়া প্রকাশ করলেন । এরপর 
ডাঃ সরকার তার সমগ্র উৎসাহ দিয়ে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহে 
মন দ্দিলেন। কলকাতার গণ্যমান্য শিক্ষাবিদূরা ভাঃ সরকারকে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করলেন এবং বাংল! ও বাংলার বাইরের রাজা মহারাজারণ 
প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে ডাঃ সরকারকে অর্থ সাহাষ্য করলেন । 
এইভাবে ভাঃ সরকার ১৮৭৫ সনের মধ্যে ৮০,০০* হাজার টাকা তুললেন? 
১৮৭৬ সনের ২৯ শে জানুয়ারী বাংলার ছোটলাট লর্ড রিচার্ড টেম্পল্‌ 
ডাঃ সরকারের প্রস্তাবিত “আযাসোপিয়েস্ন ফর দি কালটিভেসন্‌ অব সায়েন্স” 
প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যে প্রচেষ্টা হয়ছে আর সুখ্যাতি করলেন এবং সরকারী 
সাহায্যের প্রক্শ্রিতি দিলেন । তারপর ২১০ নং বৌবাজার স্স্রীটের বাড়ীটি 
কিনে সরকার এসে [সিয়েশন্কে বাড়ীটি অর্পণ করলেন । 


এইভাবে ১৮৭৬ সনের ২৯শে জুলাই স্যার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে 
আসোপিয়েশনের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হল। এসোসিয়েশনের গোড়ার 
দিকে কলকাতার খ্যাত বেজ্ঞানিকদের দিয়ে বর্তৃতার আন্বোজন করা 
হয়েছিল। কিন্ত গবেষণার কোন কাজ বছুদ্দিন আসোসিয়েশন করতে। 
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পারেনি। এর কারণ হল গব্ষেণার জন্ত উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের অভাব ॥ 
দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থের অভাব । প্রথমদিকটায় 
ভাঃ সরকার নিজে তারপর ফাদার লাফে: (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ) 
এবং পরে ডাঃ তারা প্রসন্ন রায়ঃ জগর্দীশ চন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
নীলরতন সরকার, চুনীলাল বন্থু, রজনীকাস্ত দেন, রামচন্দ্র দভভ, মহেজনাথ 
বায়, প্রমথনাথ বসু, শ্রীবি, এল চৌধুরী, ডাং অম্বতলাল সরকার, এবং 
শ্রী গিরিশচন্দ্র বন্থু প্রমূখ বিজ্ঞানবিদ্‌ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন । 

১৯০৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন পৃথকভাবে বিজ্ঞানের পাঠক্রম 
প্রবর্তিত করলেন তখন থেকেই আসোসিয়েশন বিজ্ঞান সম্পর্কিত বক্তৃতার 
ব্যবস্থ! ক্রমে ক্রমে রহিত করে দিলেন । 

বিংশ শতাবীর শুরু থেকেই আসোসিয়েশন্‌ একাস্তভাবে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় মনঃসংযোণ করলেন। ১৮০২ সনে জরসীলাল জঅরকার 
0151811109 ০01091 0617090520106 নিয়ে কিছু গবেষণা করলেন । ১০০৬ 
সন থেকে আসোসিয়েশন্‌ দৈনিক ছুবার করে আবহাওয়া সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করে দৈনিক পত্রে এ আবহাওয়া বার্ভী নিয়মিত প্রকাশ করতে লাগলেন 
তাছাড়া ডাঃ চুনীলাল বন্থুর পরিচালনায় খাছ্যর রাসায়নিক বিঙ্লেষণের 
কাজও কিছুদিন চলেছিল । এই সঙ্গে কয়েকটি বাপাক্নিক সমস্যা সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করেছিলেন ড'ঃ রসিকলাল দত্ত এবং তাঁর দু'জন সহকাগী গবেষক। 
১৯০৭ সনে আসোসিয়েশনে নতুণ এক গ্রাণশক্তির অঞ্চার হছল। ভারত 
সরকারের অর্থ বিভাগের কর্মচারী সি, ভি রমণ 'আআসোগয়েশনের গবেষণা- 
গাবে ৪০০$0105 সম্পর্কে গবেষণা নুরু করলেন । 

শ্রীরমনের গবেষণ'-স্থল হিপাবে আসোসিয়েশন অচিরেই প্রাচ্যের 
গবেষণ! কেন্দ্রগুলির শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত হল, প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেকটা 
সফল হল 1০%* 

বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চা প্রসঙ্গে বাঙালী লেখকদের বিজ্ঞান-গ্রস্থ রচন। সম্বন্ধে 
নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল । 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের স্ত্রপাত করেছিলেন “কলিকাতা 
চুল বুক সোসাইটি।, মে সাহেবের গণিত (১৮১৭), পিয়ার্সের ভূগোল 
বৃত্তান্ত (১৮১৯), ফেলিকৃস্‌ কেরীর বিদ্যাহারাবলী (১৮২৯), লোসনের 


১৮৮ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্ত। 


পশ্বাবলী (১৮২৮), এবং ইয়েটুস্-এর জ্যোতিবিছ্য। (১৮৩৩ )-এ সবই গুল 
বৃক সোসাইটির দ্বার! প্রকাশিত এবং গ্রন্থকার প্রতিক্ষেত্রেই ইউরোপীয় | 
এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান গ্রস্থ রচনাম়্ সর্বপ্রথম উদ্দ্যোগী হয়েছিলেন 
রামমোহন রায়। তিনি জ্যাগ্রাহী নামে ইংরেজী ও বাংলায় একটি ভূগোল 
লেখেন । এছাড়া তিনি জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক একখানি বই (ভূগোল ) 
«ও একটি জ্যামিতিও লিখেছিলেন |$০ 

অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বাঙালী যিনি বাংল জ্ঞাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানকে বাংলার জনসাধারণের কাছে পৌছে দ্েন। সরল ও সরস 
বালকপাঠ্য রচনার মধ/ দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে সে যৃগে 
জনপ্রিয় করেছিলেন। চারুপাঠের রচনাগুলি এর নিদর্শন। অক্ষয়কুমারের 
সর্বশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থ 'পদ্দার্থ বিদ্্যা* ১৮৫৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাস্ব 
পরিকল্পিত ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান লিখবার সার্থক প্রয়াস এই গ্রস্থেই প্রথম 
পাওয়া গেল । তত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য যে “পদার্থবিদ্যা লেখ! হয়েছিল 
এ বইটি তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ 1208 


রেভারেও কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই অনুরাগ 
ছিল। বিজ্ঞানের ছুটি বিষয় নিয়ে কষ্ণমোহন আলোচনা করেছেন । একটি 
জ্যামিতি, অপরটি ভূগোল । এই উভয় বিষয় নিয়েই আলোচন তার 
ন্ৃবিখ্যাত গ্রন্থ “বিদ্যাকল্পদ্রমের অন্তর্গত। তের কাণ্ডে বিভক্ত বিদ্যাকল্প- 
জ্রমের বিভিন্ন খগ্ডগুলি ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ জন মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল |: 
বিদ্যাসাগরের বিশ্রুত গ্রন্থ “বোধোদয়* ( শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ ) ১৮৫১ 
সনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বেশীর ভাগই-প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক 
আলোচনা । “বোধোদয়; রচিত হয়েছিল মুখ্যত “চেস্বার্স রুভিমেপ্টস্‌ অব. 
নলেজ' গ্রন্থের অনুসরণে 195 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংল! বিজ্ঞান সাহিত্যের অগ্তরতম রূপকার । “বিবিধার্থ 
গ্রহ রহস্ত সন্দভ প্রভৃতি সাময়িক পান্রকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের ভাষায় 
সরসতা স্থ্টি বাংল। বিজ্ঞাণ সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কীতি। 
লা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য অবদান ভূগোল 
বিজ্ঞানে । রাজেন্্ল।লের 'প্রারুত ভূগোল অর্থাৎ ভূমগডুলের নৈসগিকবস্ত 
বর্ণন। বিষয়ক গ্রন্থ' ১৮৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর উল্লেখযোগ্য কয়েবটি বিজ্ঞ নগ্রস্থ এবং গ্রস্থকারের 


বিজ্ঞান চর্চ| ১৮৯ 


নাম হচ্ছে “বাম্পীর কল ও ভারতীয় রেলওয়ে (১৮৫৫) এবং ইলেকটুক 
টেলিগ্রাফ (১৮৫৫) কালিদাস মৈত্র রসায়ণ-_ফাদবচগ্দ্র বন্থু (১৮৭৮)। 
ক্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরীর “মানব প্রকৃতি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে 
১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত নৃতত্ব 
বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে এই “মানব প্রতি” । 

বাংল। বিজ্ঞান সাহিত্যে রামেন্দ্রস্ন্দর ত্রিবেদীর অব্ধান অনন্য সাধারণ । 
রামেন্দরসুন্দরের তীক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও চিস্তার মৌলিকতা বাংলা বিজ্ঞান 
সাহিত্যে একক এবং অভিনব | রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথমগ্রন্থ “প্রকৃতি, (১৮৯৬) । 
এই গ্রন্থে রামেন্দ্রস্থন্দর ভারউইন্‌, কেলভিন্, হাক্‌্স্লী গ্রভৃতির মতবাছ 
আলোচন। করেছেন । পঁজজ্ঞাসা১ গ্রন্থে (৯৯০৭) রামেন্দ্রনুন্দদ জগত্রহস্ত 
ভেদ করতে গিয়ে বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে বারবার 
গতায়াত করেছেন । 


সামগ্রিক শিক্ষাটিন্তার প্রাতিনিপ্রি ্নবীন্দ্রনাগ্র 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা উনিশের শতকের শেষপাদ থেকে বিশশতকের' 
শেষপাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং নানাভাবে ভারতীয় শিক্ষাচিস্তাকে প্রভাবিত 
করেছে । যে সময়সীমায় আমাদের শিক্ষা আলোচনা সীমাবদ্ধ সেকালে 
রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষাচিস্তার গভীরতা বিশালতা ও বাস্তববোধের গুণে অনন্য 
এবং একক । এই কারণে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা ও প্রচেষ্টার সামগ্রিক 
পূর্ণ আলোচনার জন্য একটি পৃথক অধ্যাত্ প্রয়োজন । 


১৮৮৩ থেকে ১৯০১ সন পর্বস্ত বাঙালীর শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 
ছিল বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছেয়ে গিয়ে বাংলা ভাষার যোগে সমস্ত শিক্ষা! ব্াণ্চ 
হয়ে পড়ক। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজ প্রবতিত পাশ্চাত্য শিক্ষা 
আমাদের পক্ষে যে করুণ অন্বাভাবিক পরিস্থিতির সি করেছে তার সবিস্তার 
বর্ণনা তিনি দিয়েছেন । «শিক্ষার হেরফের+ প্রবন্ধে € ১৮৯২ ) তিনি বলেছেন 

«আমরণ যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার অন্ুপাতিক 
নহে; আমর যে গৃহে আম্মত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র 
আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই ; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জীবনযাপন 
করিতে হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নুঙন শিক্ষিত 
সাহিত্যের মধ্যে লাভ করিনা.০.+এই রূপে আমাদের শিক্ষার সহিত 


১৯৯ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া! উঠে। প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরম্পরকে 
স্থৃতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া 
বাঙালীর সংসারযাত্র! ছুইই সঙের প্রহসন হইয়া ধ্লাড়ায়। এ প্রবন্ধে তিনি 
আরও বলেছেন-_“আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই 
এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়। দাড়াইক়াছে ! কিন্তু এ 
মিলনকে সাধন করিতে পারে--বাংলাভাধা, বাংল। সাহিত্য 110৫ 


এরপরে ১৯০১ সনে তিশি শান্তিনিকেতন ব্রক্ষচর্ধশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
্রঙ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আট বছর পে “তপোবন" প্রবন্ধে (বাং ১৩১৩ সাল ) 
তিনি ত্রহ্মবিদ্যালয় প্রশ্িষ্ঠার মূলে ষে চিস্তাধার। কাজ করেছে তা ব্যক্ত করেন। 
এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেঁন--*কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়» কেবল জ্ঞানের শিক্ষা 
নয়, বোধের শিক্ষাকে আম।দের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে| এই 
প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি 
নিশ্চিম্তভাবে লাভ করতে পারে, সে সত্যটি কি? সেসত্য প্রধানতঃ 
বনিগতৃতি নয়, ম্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য. বিশ্বজাগতি- 
কতা 1১৪০? 

্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় দেখছি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবন 
শিক্ষার মাহাত্ম্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু পরে পরে শিজেকে নিয়ে, 
পরিবেশকে নিযে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাঙালী, ভারতবাসী তথা 
বিশ্বমানবের শিক্ষা সম্পর্কে এক অতি বাস্তব ও সার্থক চিস্তায় তিনি 
পৌচেছেন। 

তিনি নিজের ছাত্রজীবনে দেখেছেন এ দেশে প্রচলিত শিক্ষার ব্যর্থতা, 
দেখেছেন এ শিক্ষা শিক্ষার্ধার দেহুসনচগ্ত্র কিছুই সার্থকভাবে গঠন করিতে 
পারে না, এ শিক্ষ! ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে ব্যর্থ, এমনকি শিক্ষার মাধ্যম 
বিদেশী ভাষা হওয়াতে শিক্ষার্ধার আত্মপ্রকাশেও এই শিক্ষা সহায়তা করে 
না। 

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় পরিচালনার সমম্ন তার শিক্ষাচিস্তাকে 
সবপ্রকার ভাববিলাসিতা থেকে মুক্ত করে একেবারে বাস্তবের দৃঢ় ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল । বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম, 
পাঠ্যপুস্তক, সার্থক পাঠন প্রণালী এবং সর্বোপরি যোগ্য শিক্ষক--ষে গুলির 
সমন্বয়ে শিক্ষা সজীব ও ফলপ্রস্থ হয়ে উঠতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে তাকে 
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অন্ুপুঙ্খ ভাবে ভাবতে হয্েছিল। নিজের বিদ্যালয় পরিচালনার সময় তিনি 
বুঝে ছিলেনঃ যে শিক্ষা শিক্ষার্থর সামাজিক ও অর্থনৈতিক হিতসাধন করতে 
পারে না, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষার্ধার অর্থনৈতিক হিতসাধনের উদ্দেন্তে 
তিনি “উদ্যোগ শিক্ষা+কে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেশ। 
তাঁর এই চিস্তা থেকেই শ্রীনকেতনের জন্ম । ১৯১০ সালে মাপ্রাজে জাতীয় 
শিক্ষা উন্নয়ন সমাঁতির উদ্যোগে যে ভাষণ দিখোছিলেন, তা +[16 ০৫০17 9: 
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'অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র বিদ্যাবৃদ্ধির কেন 
হলে চলবে না। সেকেন্দ্রকে অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হতে হবে। এ 
€কন্দ্রে চাষবাস, গোপালন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে, বিভিন্ন গ্রয়োজপীয় ভ্রখ্য 
এ কেন্দ্রে ডৎপন্ন ব। প্রস্তত হবে । সবোতম পন্থায় সবোতভিম দ্রব্য বাবহার 
করে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই ডৎপার্দন কাধ সম্পন্ন হবে। পমবান্ন শীতিতে 
ব্রব্য উতৎপার্দণ' প্রচেষ্টার উপরই এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করবে এবং এহ্‌ 
উৎপাদন প্রচেষ্টার প্রশ্জোজনের সক্রিষ্ব বন্ধনে শিক্ষক ও শিক্ষাথখদের আবদ্ধ 
করবে । এ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর হাতেনাতে শ্রমশিল্পে শাঁক্ষত হবে এ শিক্ষার 
পিুনে লাভের লোভ থাকবে না। 


রবীন্দ্রনাথের [শক্ষাচিস্তার এই বিশেষ দ্বিকটি সম্পর্কে বিমলাপ্রসাদ 
স্থুখোপাধ্যায় তার "রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে বলছেন--মান্ছষের মনের বিকাশকে বড় 
করে দেখলেও রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক দ্বিকটাকে একেবারে গৌন মনে 
করেন নি। কেননা সমাজে বাল করে ম্বান্ুয বদি ব্যবহারিক সুযোগ প্বৃবিধ। 


১৯২ বঙজগদেশে ইংরেজী শিক্ষা! ; বাজালীর শিক্ষা চিন্তা 


না পেল, তাহলে জীবনের পূর্ণতা আসবে কি করে? শিক্ষাই অর্থাৎ 
*আধিভৌতিক রাজ্যের বিদ্যাঃই এই স্থযোগ এনে দেবে। তখন সমাজ 
সংস্কারের সঙ্গে মনের পূর্ণতা যুক্ত হয়ে প্রকৃত দেশোরতি সম্ভবপর হবে ।%** 
চিত্তের এষ্বর্য আর সংস্কৃতির অনুরাগী বলে তিনি যে মানুষের ব্যবহারিক 
কৃতিত্ব অর্জনকে উপেক্ষা করেছিলেন, একথা মোটেই সত্য নয়। সংস্কৃতি 
হল শিক্ষার প্রধান ও উচ্চতর লক্ষ্য । কিন্তু তার নিম্ন অথচ প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে, 
এ ব্যবহারিক স্থযোগ লাভ ।%:০5 


এই চিত্তার পরেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা থেমে থাকেনি । তিলগি 
দেখেছেন ব্যক্তির সম্পর্কতো শুধু তার পরিবার, সমাজ ও ম্বজাতির (7081107)) 
সঙ্গে নয়ঃ তার সম্পর্ক বিশ্বমানবের সঙ্গে। পে বেড়ে ওঠে বিশ্বমানবের 
ংশভাক্‌ হিসেবে । এই যে শেষ প্স্ত বিশ্বমানবের একজন হিসেবে বেড়ে, 
ওঠা,__এটাসার্থক করবার দায়িত্ব শিক্ষার। কিন্ত যে দেশে সে ভূমিষ্ট 
হয়েছে যেখানে তার দেহ মনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটেছে, সেই মাতৃভূমির 
মূল্যবোধগুলির আত্মীকরণ ( 8981191196190 ) ব্যতীত সে পরিপূর্ণভাবে 
বিকশিত হতে পারে না। এজন্যই অত্যাবশ্তক ইতিহাসবোধ বা ইতিহাস 
চেতন। এবং এই ইতিহাস হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ম্বদ্দেশের একখানি 
সম্পূর্ণ ইতিহাস” | রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা 
চিরস্তন ত্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে 
ইতিহাপই দেশের সহিত তাহার্দের পরিচয় সাধন করাইয়। দেয়। আমাদের 
ঠিক তাহার উল্টা । দেশের ইতিহাসই আমাদের ম্ব্দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিয়াছে 1১০ 
রবীন্দ্রনমথ আবার বলছেন, “এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিতি 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাহার প্রধান অবলম্বন স্বদেশের 
একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস | 
এই যে ম্বর্দেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস-_এ সম্পর্কে বোধ শুধু পুঁথির 
মাধ্যমে হতে পারে না। পুঁথিলন্। জ্ঞানকে পরীক্ষা করে যাচাই .করে এ 
বোধের উন্মেষ সম্ভব | উদদাহ্রণ ম্বর্নপ বল! যেতে পারে ভারতবর্ষের তিক 
ও সংস্কৃতি যা উত্তরাধিকার সুত্রে আমর পেয়েছি তার সম্যক উপলব্ধি হতে 
পারে যদি শিক্ষার্থী চেষ্টা করে ভারতের সত্য ইতিহাস পুনরাবিষ্কার করতে 
পারে। এ ইতিহাস, ওপনিবেশিক শাসন আমাদের যে-ইতিহাস রচনা ও 
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পরিবেশন করেছে, সে ইতিহাস নয়। 

শিক্ষানায়ক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-ম্বদেশ সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধান ও 

গ্রহ করতে হবে, সে সব তথ্য যাচাই করতে হবে, এবং শ্বদেশ-ইতিছালের 

এই সব সংগৃহীত তথ্য ম্ব্দেশবাসীর আত্মগঠন ও আত্মোক্নয়নের স্বার্থে 
ব্যবহার করতে হবে। 

শিক্ষার এই বিশেষ পদ্ধতি, এই সন্ধান, যাচাই ও সংগ্রহ, এই ক্ষেত্রচর্চা 
বা স্বানিক তথ্যান্ুসন্ধান (61 ৬০1 )--একেই রবীশ্রনাথ বলেছেন 
স্বাধীন শিক্ষা । 

শিক্ষার এই পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তার আলোচন। করেছেন 
“ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” প্রবন্ধে (১৯০৫ )। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন-. 
'স্বদেশকে মৃখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একট 
দোষ এই ষে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ ষথার্থভাবে যোগ্য 
হইতে পারি না! 


****আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টাস্ত আশ্রয় করে তাহা। 
আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়িকিস্ত যে ইতিহাস 
আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলগ্কন করিয়াই প্রস্তত হইয়া উঠিয়াছে, 
যাহার নান! লক্ষণ, নানা স্থতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ 
হইয়!] আছে, তাহা আমরা আলোচনা করিন। বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস 
তাহার উজ্জল ধারণ। আমাদের হইতেই পারে শী। আমরা ভাধাতত্ব মুখস্থ 
করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্ত আমাদের নিজের মাতৃভাষা 
কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া! যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের 
ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহ! তেমন করিয়া দেখিনা বলিয়্াই 
ভাষার রহস্ত আমাদের কাছে ন্ুুম্পষ্ট হইয়া! উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ 
ও ধর্সের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র আছে, এমন বোধ হয় আর কোন দেশে 
নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র আলোচন। করিয়া 
দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হুইর়। 
উঠিবে, এমন দুরদেশের ধর্ম ও সমাজ সমদ্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই 
পারে না। 
 ***আমরা নৃতত্ব অর্থাৎ “এথ নলজির" বই ষে পড়িনা তাহা মহে। কিন্ত 

যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়িঃ 
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সার্থক হবে যখন সে এতটা সামাজিক ( $9০881155 ) হয়ে উঠবে যে তার 
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ওয়েজ ও মিন্স্‌ কমিটির রির্পোট এবং জাতীয় শিক্ষাপর্যদের ০২ জন 
নামের জন্য এন, স্লি, ই (টব. ০.৪) ক্যালেগ্ডার ১৯*৬-১৯০৮ 


আযাপেনভিক্স “এ+, পৃঃ ১৭-২৪ দ্রঃ 


911 09091909095 (06116672175 (00920106101 918 01910) ০1. 
(081090% 01015515165 ) 2. 99. 


এ পৃঃ ১০০---১০৯ 
ত. 0. 12১5 05161006170 1906-1908, ৮১. 16183. 


আশ্ুতোম্ন ও কলিক্রাত্তা বিশ্বাবিদ্যাজয় 


[তব তে, 9101)9- -৯50091) 11090961166 ৮, 48 
এ পৃঃ ৪৯ 


২০২ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষা! চিন্তা 


71. দীনেশ চন্দ্র সেন-_আশুতভোষ স্যৃভিকথ! 
12. বব. ৫. 91008-4৯50019515 1০০01591156 ৮১. 149-150. 


বাঙালী গ্ুপলম্নানদেন শিক্ষাচিন্ত। 


73. ই. রত 910112--265107)) 91 8671£61 (1757-1905 ) 2১,460, 

74. 8৪21 4১০৭] ড2৫0৫--775 74%521712775 ০01 8271201. 151%2129 
171 7211201 127015527106 1. 0. 70101717241 7১ 474 দ্রঃ 

75,:227071 0) 172 10271201 21971701611 027777711166 ৮7117 219767102 
40197) 81972 11:62 (00777711126. 
44117178712150 7/01%7716 ৫0 17121277 1290211077 (0০07717111551071. (4715101)) 
917971221 (1757-1905 ) টব. 7. 91010056462 দ্রঃ | 

16. 4০৫] [8616 00210--4 57071 2002716০171) 715771)16 60০715 
10 77'2771016 52210011071, 51702072110 0771976 74212777224715, 
02102///0, 1885, ৮. 52 
[বাঙালী মুসলমানের শিক্ষান্দৌলন ও বাংলা-সাহিত্যঃ শীর্ষক 
প্রবন্ধ_কাজী আব্দংল মান্নান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৮৬৮ 
শাবণ-আশ্বিন পৃঃ ২৫ জ্রঃ] 

17. 4১০৫০] 1,901 117280--4 57971 20৫0971০171) 71012 209715 
61৫, ৮ 54.-56, 

[ বাংলা একাডেমী পত্রিক।, ১৩৬৮ শ্রাক্ট্ী-আশ্বিন স্ভ উল্লিখিত 

প্রবন্ধ পৃঃ ২৬ দ্রঃ] 


ই্নজী শিক্ষান্ন প্রপার (কলেজ পর্নীয় ) 


78. র।জনারায়ণ বস্থ-হিন্ব অথবা প্রেসিডেন্ধি কলেজের ইতিবৃত 
[ অধ্যাপক দেবীপদ ভট্্রীচার্য সম্পাদিত ] পৃঃ « 

79. 20164 56819 01 0819000 00015685109--7, 104. 

80. এ পৃঃ ১৩৮-৯৩৭ 

81. 7. 22200091192--17215197) ০1 229০1) 09/1526 0, 9? 

82. ই. 1, 911102--17751970 01 827201৮4590 


83. 
84. 
85. 
8০. 


87. 
88. 


89. 


পাদটীক! ২৩ 
সংস্কৃত চাটা 

ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, 
১ম খণ্ড, পঃ ১-৩ 
এ পৃঃ ৫১৫২ 
এ পৃঃ ৮৩ 
গোপিক1 মে!হন ভট্টীচার্-_ক্লিকাতা সংস্কত কলেজের ইতিহাস, 
২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১ 


এ পৃঃ ৪* 
এ পৃঃ ৯৭ 
আইন চা্টা 
27000160 96819 01081000160, [01115515119--, 222. 


90/91. এ পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭ 


হি 
93. 


94. 
93. 
96, 


97. 


98. 
99, 


992, 


বি, 8, 910119--12151070) 01 7271201--0, 462. 
|70110160 6215 01 ০8190ঠ2 001715215109--72, 222. 


টিকিৎপাশাপ্্র চর্চা 


0190160 56815 01 0810019 [01015৩15)1%--৮, 30. 
উ পৃঃ ৩৭-৩৮ ক 
যোগেশ চন্দ্র বাগল-_স্ত্রী শিক্ষার কথা পৃঃ ৬৮-৪১ 





বিজ্ঞান চর্চা 


[65106110৩ (01166 1২6515051 ০0101150 ৮5 91551) (017917015 
1৬192017091 200 000] 1911) [01081 021, 1927, ৮, 8 

00 0160 55815 01 0810068 [0101৬615115--, 9১5-96, 

16 [100191) 4১5900196101) 101 136 09105201010 01 90167105 
0510065, 1876-1948 2. 1. 


রমেশচন্দ্র মভুমদার-_বাংলা দেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) 


২০৪ 


100, 


101. 


101. 


$02. 


103, 
104. 
105. 


106. 
107, 
108. 


109. 
110. 
11], 
112. 


213. 


14, 


15. 


বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা £ বাঙ্গালীর শিক্ষ। চিন্তা 


৮. 0. ০১--7:26 272 25006716655 ০017 85712217 0%27151 
৬01. 1 7৮ 152. 

[10151) 459০9০19610 101 019 08016158101) 01 90161)06, 
০81০008--1876-1948, 772. 
&. ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দ্দি কালটিভেসন অব সায়েন্স সম্পর্কে 
তথ্যার্দি উক্ত আসোসিয়েশন প্রকাশিত রির্পোট € ১৮৭৬-১৯৪৮ ) 
থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 

নগেন্দ্রনাথ চক্র পাধ্যায়-_মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন 
চরিত (৫ম সং পৃঃ ৪০৭) 

নরুড় বিশ্বাস--অক্ষয় চরিত । পৃঃ ৩২ 

বুদ্ধদেব ভষ্ট'চার্-_বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান, পৃঃ ৮১ 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক়-_বিদ্যাসাগর পৃঃ ১৬৯ 


সাগ্ঘগ্রিক শিক্ষাটিস্তার প্রতিনিধ্রি ব্রবীল্দ্রনাঞ্র 


রবীকজ্রনাথ-_“শিক্ষার হেরফের, প্রবন্ধ-_সাধনা পত্রিক ১২৯৯১ পৌষ । 
রবীন্রনাথ--“তপোবন+ প্রবন্ধ-_শিক্ষা ১৩৫৭ জং পৃঃ ১২৯। 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়_প্বুনিয়াদি শিক্ষাও শিক্ষাসত্র" প্রবন্ধ 
“শিক্ষাব্রতী' পত্রিকা, বৈশাখ-জ্যোষ্ট» ১৩৬১ পৃঃ ৫০ 

বিমলাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায়-_রবীন্দ্রকথা পৃঃ ৪৫ 

রবীন্দ্র রচনাবলী- বিশ্বভারতী সং, পৃ/৩৭০ 

এ-_পৃত ৪1৩৮৭ রা 

রবীন্দ্রনাথ-_-“ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ _শিক্ষা পৃঃ ২*-২৫ 

[0.৮ 1 01007611৩6-171)2:71625 2, 229 

রবীন্দ্রনাথ--'রাশিয়ার চিঠি'--১৩৩৮ সং, পৃঃ ৩ 

এ পৃঃ ৬৪ 


গরন্থপঞ্জী 


অজিত চক্রবর্তী ব্রন্মবিছালয়, রাজা রামমোহন, মহষি দেবেন্দ্রনাথ । 

অরবিন্দ পোদ্দার--বংকিম মানস । 

আশুতোষ ম্বখোপাধ্যায়_ জাতীয় সাহিত্য । 

উদ্বোধন প্রকাশিত-_ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা] । 

গোপিকামোহম ভট্রচার্ষ_-কলিকাতা সংস্কত কলেজের ইতিহাস-_২য় খণ্ড 

চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিদ্যাসাগর । তত্ববোধিনী পত্রিক। ১ল। আশ্বিন» 
. ১৭৬৫ শক 

দীনেশচন্দ্র সেন--আতগুতোষ স্মতিকথ!। 

দেৰীপদ ভষ্টীচার্ষ-_রেভাং লালবিহারী দে ও চন্্রমুখীর উপাখ্যান; বাংল। 

চরিত সাহিত্য । 

উক্ত গ্রন্থকার অম্পাদিত-হিন্দ্র অথব1 প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত 

ক্াজনারায়ন বসু । 

নরুড় বিশ্বাস-_অক্ষয়চরিত । 

মগ্েন্্রনাথ চ্রোপাধ্যায়__মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 

প্রমদারঞ্জন ঘোষ--শাস্তিনিকে তন ব্রহ্মচর্যাশ্রম | 

প্রমথনাথ বিশী-_রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন, উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত ভৃদ্বেব 

রচনা সম্ভার । ৮ 

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী স্পা নাখের পত্রাবন্দী বংকিমচন্দ্র-_ধর্মতত্ব 

প্রথমভাগ | অনুশীলন । উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা, 

বৈশাখ ১২৭৩, অগ্রহায়ণ ১২৮৫ । 

বাংল] একাডেমি পত্রিকা, শ্রাৰণ-আশ্বিন--১৩৬৮ বিনয় ঘোষ-” 

(১) বিছ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩ খণ্ড$ (২) বিদ্রোহী ভিরোজিও, 

(৩) সাময়িক পত্রে বাঙলার সমাজ চিত্র 


স্বামী বিবেকানন্দ--রাজযোগ, জ্ঞানযোগ॥ কর্ম যোগ 
ব্রজেন্জ বন্দোপাধ্যায়-_( ১) সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ (২) কলিকাতা 
স্কৃত কলেজের ইতিহাস । উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিদ্- 


মালা, সকল খণ্ড 





২২০৬ বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা 


ভবতোধষ দত-চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 

স্বকুন্দ মুখোপাধ্যায় ভূদেব চারত 

যোগেশচন্দ্র ৰাগল--বাংলার জনশিক্ষ।” “বাংলার নব্য সংস্কৃতি, 
“বিগ্ভ।সাগর পরিচন্” শ্ত্রী শিক্ষার কথা “মুক্তির সন্ধানে ভারত।” 
রবীন্দ্রনথ-_'শিক্ষা' আশ্রমের রূশ ও বিকাশ", ভারত পথিক রামমোহন 
রাক্স,১ “চারিত্র পুজ্া1।* রবীন্দ্রণাথ সম্পাধিত “ভাগ্ার+ পত্রিকা অগ্রহায্বণ ১৩৮২ 
রমেশ চন্দ্র মন্্ুমদার-_বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খও 

রাজনারায়ণ বন্গু-আত্মচরিত 

রাজনারায়ণ বন ও আনন্দচন্ত্র বেদান্ত বাগীশ সম্পার্দিত রাজ! রামমোহন 
রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী 

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ 

রাষানন্দ চট্ট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাপী' শ্রাবণ, ১৩৫৭ 

শিবনাথ শাক্ত্রী-(১) আত্মচরিত, (২) রামতন্ছু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ 

শতুচন্দ্র বিচ্ভারত্র__বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ 

সভীশচন্দ্র চক্রবতাঁ সম্পাদিত--মহৃধি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবন 

সত্যরঞ্জীন বসু-_ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্থৃতি 

সত্তোষ প্রতিহার-_স্যার আশুতোষ ও জাতীয় সাহিত্য, বাংলার জাগৃতি ও 
'বিবেকানন্দ 

সবখীরঞজন দাস-__আমাদের শান্তিনিকেতন 8 
দুদীলচজ্র দরকার-_রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্দর্শন ও সাধন! 
4৯১0510%5 500911--1835) 1837. 
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